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আমাদের কথা 


এবদেশীদের চোখে ভারতবর্ষ” পুস্তকমালায় হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য সংযোজন । পূর্ববর্তী বইগুলোর থেকে এর আকার ও আয়তন 
অনেক বড়, বৌঁচত্র্য অনেক বেশী এবং সঙ্গত কারণেই হিউয়েন সাঙের বিবরণ 
প্রাচীন ভারতীয় হীতহাস, ভূগোল ও সংস্কীতির বহুবিধ তথ্যের আকর। কোন 
একটি বিশেষ আদর্শ ও ধর্মীয় অন্্রেরণা ভিন্ন হিউয়েন সাঙের মতো 
পারব্রাক দুর্গম পথে চীন থেকে ভারতবর্ষে এসে এই বিশাল দেশের বহু 
বাঁচত্ প্রদেশ ও পারাস্থাতর মোকাবিলা করতে সক্ষম হতেন না এবং সেই 
কারণেই তার কিছু কিছু বিবরণ প'ড়ে মনে হয় ষে তান হয়তো কোন কোন 
ক্ষেত্রে কিংবদন্তী বা অপরের মুখের আঁতশয়োস্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন । 
বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা হয়তো তাঁকে দিয়ে এমন 
অনেক কথা 'লাঁপবদ্থ কারয়েছে যা আজকের পাঠক-পাঠিকার পক্ষে মেনে 
নেওয়া কষ্টকর । বিশেষ বত্বের সহিত আমাদের এই সংকলন টিতে বিশ্বাসযোগ্য, 
সঙ্গাত ও তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যের সমন্বয় ঘটানোর চেস্টা হয়েছে যাতে এট 
আজকের পাঠক-পাঠিকার পক্ষে বিশেষ পঠন ও অনধাবনযোগ্য হয় । 

হিউয়েন সাঙ ডীল্লাখত কিংবদন্তী ও অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ পৃরোপ্যার 
বর্জন করলে এর ম্বাদ ও চরিত্র একেবারে বদলে বা'বে এবং তা'তে হয়তো 
একালের কিছু পাঠক-পাঠিকা ইতিহাস-ক্ষু্তার দায়ে আমাদের দায়ী করতে 
পারতেন । সেই কারণে এর কিছু (নমুনা হিসাবে) রাখতে বাধ্য হয়েছি। 


পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ 


মহান চণীনা পর্যটক হিউয়েন-সাঙ ৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে হো-নান প্রদেশের চিন-লিউ-তে 
জন্মগ্রহণ করেন। চার ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট । অল্প বয়সেই 'তাঁন 
মেজ ভাইয়ের সঙ্গে চীনের পূর্ব-রাজধানী লো-আঙ আসেন । ভাই ছিলেন ংসিঙ-তু 
মান্দরের ভিক্ষু; । তের বছর বয়সে [হউয়েন-সাওও এই মন্দিরে উপাসক হলেন । সুই 
রাজবংশের পতনকালে যে পারাস্ৃতি দেখা দেয় তার ফলে তিনি ও তাঁর ভাই ঝবেচেওয়ান 
প্রদেশের রাজধানী শিও-তুতে চলে আসেন। এখানে ২০ বছর বয়সে তিনি একজন 
পূণাঙ্গ ভিক্ষু রূপে উপসম্পদা লাভ করেন বা দশীক্ষত হন। 

উপসম্পদা লাভের কিছ কাল পর থেকে তিনি চীনের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ শুরু 
করেন। উদ্দেশ্য হলো দেশের শ্রেণ্ঠ আচার্যদের কাছে শিক্ষালাভ। ঘুরে ঘুরে শেষ 
অবাঁধ চাঙঅন এলেন। সেখানে ফা-হিয়েন ও চি-য়েন এর স্মৃতিকথা পড়ে ভারতে 
আসার জন্য উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন । এখানকার বৌদ্ধ খাঁষদের সংস্পর্শে এসে মনের যা 
|কছ প্রন ও সংশয় দূর করার গভীর বাসনা দেখা দেয়। এসময়ে তাঁর বয়স ২৬ বছর। 

৬২৯ গ্রীষ্টান্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি চাঙ-অন থেকে ভারত আভমুখে রওনা 
হলেন। সঙ্গে ছিলেন কান-সূহ প্রদেশের 'সঙ"চান শহরের একজন ভিক্ষু । সেই শহরে 
পেখছে তিন বিশ্রান নিলেন। তারপর এগয়ে চললেন লন-চাউ । এটি কান-সূহ 
প্রদেশের প্রধান শহর তখন । এখান থেকে তিনি এই প্রদেশের শাসনকতরি একজন 
রক্ষীর সঙ্গে নদীর অপর পাড়ে থাকা 'লিয়াঙ-চাউ গেলেন । এ শহরাঁটি তিব্বত ও সঙ 
দিঙ পর্বতমালার পূরবাদকের দেশগ্ীল থেকে আসা বাঁণকদের মিলন কেন্দ্র ছিল। 
[হউয়েন এদের কাছে ধর্মশাদ্ত্ের বাখ্যা করলেন। জানালেন, ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ 
জানার জন্য তীন ব্রাহ্মণদের দেশ ভারতবর্ষে যেতে চান। তাঁরা তাঁকে এজন্য খরচ 
যুিয়ে দিলেন। শহরের শাসনকতাঁ রাজনোতক কারণ থেকে তাঁকে যেতে বারণ 
করলেন। কিন্তু হিউয়েন দৃঢ়সংকঞ্পবদ্ধ দেখে শেষ পর্যন্ত তাঁকে সরকারি অনুমাত 
না দিলেও পরোক্ষ সাহায্য দিলেন। 

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দুজন ভিক্ষুর সহায়তায় তান পাশ্চম দিকে কাওয়া-চাউ 
এলেন । এ শহরাটি সু-লু নদী থেকে প্রায় ১০ মাইল দাঁক্ষণে এবং সম্ভবত বুলানাঘর । 
এখান থেকে এক যুবকের সঙ্গে তিনি উত্তর দিকে এগোতে থাকলেন । এই যুবকটি তাঁর 
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পথ-দিশারী হবার জন্য এাগয়ে এসোৌঁছল । তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবতঃ হিউয়েনকে 
হত্যা করে তাঁর অর্থ লুটে নেয়া । [হিউয়েন তার বিশ্বাসঘাতকতা এড়য়ে একা একাই 
এখানকার সীমান্ত অণ্চলে থাকা পাঁচটি প্রহরা ঘাঁটির প্রথমাঁটর দিকে এগয়ে চললেন । 
এখানে নানা বিপদের হাত থেকে একরকম অলৌকিক ভাবে রক্ষা পেয়ে তি'ন পাঁচটি 
ঘাঁটি পৌঁরয়ে সীমান্তের অপর দিকে ই-গু বা কামূল পেশছলেন । এখানে বিশ্রাম 
নেবার কালে স্থানীয় রাজা কাওাঙ ( তুরফন ) তাঁকে তাঁর রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন। 
[তান হিউয়েনকে স্থায়ী ভাবে তাঁর রাজ্যে থাকার জন্য আটকে রাখতে চাইলেন । 
হিউয়েন রাজী হলেন না। নানাভাবে চেম্টা করেও যখন রাজা দেখলেন, 'হিউয়েনকে 
আটকানো সম্ভব নয় তখন তিনি তাঁকে ও-ক-নি বা করসার যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন । 
সেখান থেকে তান এলেন কুচে। কুচে থেকে বালুকা বা বই (অক প্রদেশে )। 
এখান থেকে উত্তর দিকে তুষারাবৃত পর্বতমালা 'ডাঙয়ে তান ধঁসঙ হদের নিকউবর্তঁ 
সমতল ভাামতে এসে হাঁজর হলেন ( ইসসাইককুল )। 

এর পর “সুয়েহ” বা চু নদীর লুফলা উপত্যকা ধরে পথ হেটে তুরকীদের শহর 
“স:-য়েহ'তে । সেখান থেকে তরস, নুজকেন্দ ও তাসখন্দ । তারপর সুতৃষ্, সমরকন্দ 
কেবুদ, কসনিয়া হয়ে বোখারায় এলেন । 

বোখারা থেকে বোঁটক, খোয়ারিজন, কেশ, তিরমেদ, চঘানিয়ান, গরসো, সৃমান 
কুবাদিয়ান, ওয়াখশ, খোল, কুমধ, রোশান, বঘলান, পুই, সমনগান ও খুলম হয়ে 
হাজির হলেন বালখ-এ। 

বালখ পিছনে রেখে তারপর তিনি এগোতে থাকলেন জুমধ, জৃজগান, তালিকান, 
গচি, বাময়ান ও কাঁপশার দিকে । 

কাঁপশায় পেশছে সেখান থেকে এগিয়ে চললেন “লান-পো* বা ভারতের উত্তর 
সীমান্তের ল'-ক। বোধ হয় ৬৩০ গ্রান্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'তাঁন সেখানে এসে 
প্রথম ভারতের মাটিতে পা রাখলেন । 

আর তার ১৪ বছর পর ৩৪৪ প্রীণ্টাব্দে ফ-ল-ন বা বরণ থেকে ভারতের বাইরে পা 
রাখেন ও এক বছর পর ৬৪৬-এ চীনের পশ্চিম রাজধানী শঙ-ফুতে পেশছান। 

চীনে ফিরে এসে 'তীন প্রধানতঃ ভারত থেকে নিয়ে আসা 'বাঁভন্ন বৌদ্ধ শাস্ব-বই 
অনুবাদের দিকে মন দেন । কম করেও ৭৫ খানি বই তানি অনুবাদ করেন। 

ভারত থেকে ফেরার পর চীনে তিনি যথেম্ট প্রাতষ্ঠা ও সম্মান লাভ করেন । 
৬৬৪তে তানি মারা যান । চশন সম্রাটের নিদেশে প্রচুর জাকজমকের সঙ্গে তাঁকে পশ্চিম 
রাজধানী শিঙফুতে সমাধিস্থ করা হয় । এর পাঁচ বছর পর ৬৬৯-এ তাঁর দেহাবশেষ 
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সেখান থেকে সম্রাটের 'নর্দেশে ফন-চুয়েন উপত্যকার উত্তরে একটি জায়গায় সারয়ে 
আনা হয় ও সেখানে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্মারক-সৌধ গড়া হয় । 
ভারত থেকে ফেরার সময়ে যে বিরাট পাঁথভান্ডার ও মার্ত ইত্যাদি তিনি সঙ্গে 
নিয়ে যান তার একাটি তালিকা এখানে দেওয়া হলো-_- 
১। বুদ্ধের দেহাস্ছি-_-&০০ গ্রেন। 
২। স্বচ্ছ স্তম্ভের উপর থাকা একটি সোনার বুদ্ধমযৃর্তি। 
৩। স্বচ্ছ স্তম্ভের উপর থাকা একটি চন্দন কাঠের বুদ্ধমৃর্তি। এট কৌশম্বার 
রাজা উদয়নের তৈরী মার্তর আদলে তৈরী । 
৪1 ওই ধরনের আর একটি চন্দন কাঠের বুদ্ধমর্ত। ৩৩তম স্বর্গ বা তুঘিত 
স্ব থেকে বৃদ্ধের ফিরে আসার সময়কার আদলে তৈরা। 
&। স্বচ্ছ বেদীর উপর বসানো একাট রূপার তৈরী বৃদ্ধমযীর্তি | 
১। স্বচ্ছ বেদীর উপর বসানো একটি সোনার বুদ্ধমর্তি। 
৭। স্বচ্ছ বেদীর উপর বসানো একাট চন্দন কাঠের বৃদ্ধমূর্তি। 
৮। মহাযান শাখার ১২৪টি সুত্রের প্াথ। 
৯। ২২ট ঘোড়ার পিঠে করে বয়ে নিয়ে ধাওয়া &২০ বোঝা অন্যান্য শাস্ম বই। 


ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশ, হিউয়েন-সাঙ ও তার ভ্রমণ পথ 

মানুষ শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে তৃপ্ত ও সুখী জীবন যাপন করছে, নিভ'য়ে যখন 
যেখানে খাশ যেতে পারছে, বসবাস করতে পারছে-ভারতে এসে পারব্রাজক 
ফা-হয়েন এ দশাই দেখে গেছেন । তিনি এদেশে আসেন হিউয়েন-সাঙ থেকে প্রায় 
২৩০ বছর আগে, খাণ্টায় পণ্চম শতাব্দ।র একেবারে আরম্ভে । গগুবংশীয় সমাট 
[দ্বতীয় চন্দ্রগ.প্ডের রাজত্বের শেষ ভাগ তখন । পুরো দেশ রাজনোতিক 'দিক থেকে 
সুসংহত, বিদেশী শত্রুর ভয় -মুন্ত | 

হিউয়েন-সাঙও তৃপ্ত ও সুখী মানুষ দেখেছেন, মানুষের সম্পদ ও এমবর্য দেখেছেন, 
বিলাসিতা প্রত্যক্ষ করেছেন। পাশাপাশি আবার দেখেছেন দারিদ্র, চোর-লুটেরা- 
ডাকাতের উপদ্রব, নিয়ম-শৃঙ্খলার তুলনামূলক অভাব বা অবনাতি। 

দরিদ্র ও ভিখারি অবশ্য “রাম-রাজত্বেও ছিল। হীতহাস লিখতে বা পড়তে গিয়ে 
সৌঁদকে আমরা দৃষ্টি দিই না। জাঁক-জমক, আড়'বর, ধন-সম্পদ, দান-ধ্যান ইত্যাদি 
দেশ ও সমাজের আলোর জৌলুষের 1দকেই তাকাই, রাতের অন্ধকার থেকে মূখ 
ফারয়ে থাকি। 


৪ হউয়েন-সাঙের দেখা ভারত 


ধিউয়েন-সাঙ এদেশের মাটির উর্বরতা দেখে, প্রচুর শস্য, ফুল, ফলের ফলন দেখে 
অভিভূত হয়েছেন। প্রাকতিক শোভা, শিষ্পকলা, ভাস্কর্য দেখে হয়েছেন মুগ্ধ । 
এশ্বর্যের পারচয় লেখা বাঁড় ঘর, বিলাসিতা, আড়ুম্বর, প্রাচুর্য, দান-ধ]ান তাঁকে অবাক 
করে দিয়েছে । কিন্তু পাশাপাঁশ অন্য চিন্রাটও তাঁর নজর এড়ায়নি। পাঞ্জাবের টক্ক 
রাজ্য ঘুরে বেড়াবার সময় তান লক্ষ্য করেছেন ও বলেছেন “আগে এ দেশাঁটতে গাঁরব 
ও অনাথদের থাকার জন্য অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান ছিল। তারা এদের ওষুধপত্তর, 
খাদ্য, কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য 'জানষপন্ত বিতরণ করতো । এর ফলে ভ্রমণকারী বা 
পথচারীদের যথাসর্বদ্ব, তেমন কেড়ে নেওয়া হতো না”। এই মন্তব্যে হউয়েন শুধু 
চোর-লুঠেরার কথাই বলেনাঁন, তাদের উপদ্রব বাঁদ্ধর কারণের আভাসও কিছুটা 
দয়েছেন। 


দাক্ষণ ভারতের চোল রাজ্যের কথা বলতে গিয়ে হউয়েন জানিরেছে। 'লুটেরা- 
ডাকাতের দল এখানে সবার চোখের সামনে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে । এই উপদ্রথ শুধু 
যে টক আর চোল রাজ্যেই ছিল তা নয়। পথে লুটেরা-ডাকাতদের উপদ্ুবের কথা 
1তনি অনেক জায়গাতেই উল্লেখ করেছেন । তিনি নিজেও বার চারেক এন্রে কবলে 
পড়েন বলে তার জীবনশতে বলা হয়েছে । এশনাক খোদ হর্বর্ধন শিলাদ্ত্যের রাঙ্গা 
মধ্যে অযোধ্যা ও প্রয়াগের মধাবতাঁ হয়মুখ রাজ্য দিয়ে প্রয়াগ আসার পথে তান 
জলদস্যদের হাতে পড়েন । 

জীবনী মধ্যে ওই সব ঘটনার যে রকম অলৌকিক পাঁরসমাপ্ত দেখানো হয়েছে 
তাতে এরকম ধারণা স্বাভাঁবক যে বৌদ্ধ ধর্ম ও বিশেষভাবে হিউয়েন-সাও-এর মাহমা 
বাড়ানোর জন্যই বোধহয় ওই ঘটনাগুঁল কল্পনা করা হয়েছে। যাঁদ তাই হয়, 
তাহলেও তা যে বাস্তব পারাচ্ছীতির ভতের উপর গড়া কঞ্পনা-_হিউগ্নেনের বিবরণই 
সেকথা বলে দেয় । সৃতরাং আতরঞ্জিত হলেও ওই সব ঘটনা 'নিছক কম্পিত কাহিন? 
বলে মনে করা চলে না। 

সারা ভারত ঘুরে বেড়ানোর কালে 'হিউয়েন অনেক শহর, পুরানো রাজধানণ, 
অনেক গ্রাম, এমন কি এক একটি রাজ্যকেও ক্ষয়িফু ও জন-বিরল অবস্থায় দেখেছেন । 
গাম্ধারের কথা বলেছেন “এর শহর ও গ্রামগীল প্রায়-পাঁরত্যন্ত, খুব অজ্প লোকই এখন 
এখানে বাস করে উত্তর ভারতে কপিলাবস্তুর কাছে থাকা “লান-ম” বা "রাম" রাজাটি 
সম্পর্কে বলেছেন “এ রাজ্যাট বহুকাল চাষ-আবাদহীন জন-মানব শূন্য হয়ে পড়ে 
পছল 1..*শহরগ্ীলর ক্ষায়ফু অবস্থা । আধিবাসীর সংখ্যা সামান্য । উত্তর-পশ্চিম 
বাঙলার গঙ্গার তারে গড়ে ওঠা কজারা বা কজঙ্গল রাজ্যের কথা বলতে গিয়ে 


[হউয়েন-সাঙ ও তার ভ্রমণ পথ & 


জানিয়েছেন “একাঁট পড়শী রাজ্য এখন একে শাসন করছে । এজন্য এর শহরগুলোতে 
মানুষজন একরকম নেই বললেই চলে। বোঁশর ভাগ লোকই গ্রামে গঞ্জে ছাঁড়য়ে- 
ছিটিয়ে পড়েছে । কলিঙ্গ রাজ্যের বেলায় বলেছেন “আগে এখানে খুব ঘনবসাঁতি 
ছিল। এক খাঁষর ক্রোধে পরে জনশূন্য হয়ে পড়ে । এরপর বাইরের লোক এসে 
ধারে ধীরে এখানে বাসবাস শুরু করে ৷ তবু এখনো যথেন্ট জনবসাতি গড়ে ওঠোন ।, 

এ নিশ্চয়ই দেশের সর্বত্র সব স্তরের মানুষের মধ্যে সুখ-শান্তি-সমাদ্ধর মনোরম 
ছবি নয়। যুদ্ধ বিগ্রহে নন্ডবরে, অর্থনীতি ও আইন-শহ্খলায় ভাটা দেখা দেয়া এক 
জনসমাজের ছাব। 

ষ্ঠ শতাব্দীর আরম্ভে গুপ্ত সাম্রাজ্যে ভাঙন শুরু হয় । এর ফলে যে রাজনৈতিক 
একাত্মতার অভাব ও শান্তশন্যতা দেখা দিতে আরম্ভ করে তা বিদেশন শান্তকে আবার 
ভারতের দিকে লোভের থাবা বাড়াতে উৎসাঁহত করে তোলে । তোরমান ও তার ছেলে 
মাহরকুলের নেতৃত্বে হুণরা আগের চেয়েও প্রবল বেগে হানা দিতে থাকে ভারতের 
জনজীবন ও রাজনৈতিক স্থিতি টলোমলো করে তোলে । মালবের যশোধর্মণ ও মগধের 
গুপ্ত রাজা বালাদত্যের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তাদের থাবা ভেঙে গেলেও তাদের 
দুজনের কারো পক্ষেই দেখা দেওয়া একাত্মতার অভাব ও শান্ত-শন্যতা দূর করা সম্ভব 
হয়নি । যশোধর্মণ উল্কার মতোই দেখা দেন ও 'মাঁলয়ে যান । 

সপ্তম শতাব্দীর আরম্ভে গৌড় বা কর্ণ-সুবর্ণের রাজা শশাঙ্কও সম্ভবতঃ ওই অভাব 
ও শূন্যতা দূর করতে চেয়েছিলেন । তার সে চেষ্টাও বার্থ হয়। প্রবল প্রীতিদ্বম্দৰী- 
রূপে আসেন স্থানেশ্বরের পুঞ্পভাঁত রাজবংশের হর্ষবর্ধন শিলাদত্য। শশাজ্ককে 
[তান পরাম্ত করতে না পারলেও তার অগ্রগাঁতি যে রোধ করে দিয়েছিলেন এতে সন্দেহ 
নেই । মৃত্যুর পর শশাঞ্কের গড়া রাজ্য হাওয়ায় মিলিয়ে যায় । 

হর্ষবর্ধনের প্রবল প্রাতিষ্বন্দৰীরূপে দেখা দেন মহারান্ট্রের চালুক্যবংশীয় রাজা 
দ্বিতীয় পুলকেশী। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে তিনি হর্ষবর্ধনের অগ্রগাত গ্ৃব্ধ 
করেদেন। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে বিপাশা নদী পার হওয়াও হর্ষবর্ধনের পক্ষে 
সম্ভব হয়নি । সে অঞ্চলে তখন কঁপিশা, উদ্যান, কাশ্মীর ও টক্কর শাসনাধীন ৷ একটি 
রাজ্য (লঙুলা) পারস্যের আঁধকারে। নেপাল ও কামরূপ বা প্রাগজ্যোতিষপুরও 
হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বাইরে ছিল । 

পিগানারািকারা নারির করে- 
ছিলেন তা এখনো গবেষণার বিষয়। হিউয়েন-সাঙ হর্ষবর্ধনের আমলে এদেশে 
আসেন। তিনি তার অবারিত প্রশংসা প্রশান্ত করেছেন । তাঁকে পব থেকে পাঁশ্ম 


৬ িউয়েন-সাঙের দেখা ভারত 


পর্যষ্ত সমগ্র ভারত (উত্তরাপথ )-এর একচ্ছন্ন আধপাঁত 'হসাবে বর্ণনা করেছেন । 
কিন্তু তাঁর বিবরণ ভুলন্রাট ও আঁতরঞ্ান বাঁজতি নয়। 


হিউয়েনের জীবনী বইটিতে তাঁর নিজের গুরুত্ব ও মহত্ব বাড়ানোর জন্য, তান 
1নজেই হোন অথবা তাঁর শিষ্যরা হোন, বেশ কিছুটা আতরঞ্জনের আশ্রয় নেয়া হয়েছে । 
এর ফলে মূল বইয়ে থাকা হর্ষ বর্ধন, শীলাদত্য ও কামরূপের ভাস্করবর্মণ এবং এদের 
সঙ্গে হউয়েনের সম্পর্ক গড়ে ওঠার বর্ণনার সঙ্গে জীবনী বইয়ে থাকা বর্ণনার কিছুটা 
গরামল দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়। যেমন মূল বইতে হিউয়েন জানয়েছেন-__ 
কামর্পের রাজা ভাম্করবর্মণ তিন 'তনবার 'নমন্তণ পাঠালেও তিনি যানন। তখন, 
নালন্দার আচার্য শীলভদ্র তাঁকে যাবার জন্য উপদেশ দেন। এরপর তান তাঁর সঙ্গে 
দেখা করার জন্য দৃতের সঙ্গে কামর্প যাত্রা করেন । কিন্তু জীবনী বইতে বলা হয়েছে, 
ভাম্করবর্মণ হিউয়েনকে পাঠাবার জন্য দ?” দুবার শীলভদ্রের কাছে দূত মারফত পত্র 
পাঠান । 'কন্তু “সে যে শীঘ্রই দেশে চলে যাবে" এই অজুহাতি দেখয়ে না করে পাঠান । 
শেষে ভাস্করবর্মণ ক্ষেপে গিয়ে হুমাঁক দিয়ে পত্র দেন যে যাঁদ হিউয়েনকে না পাঠানো 
হয় তবে শশাঙ্ক রাজা যেভাবে বোদ্ধ-ধমেরি নাশ করেন ও বোধবৃক্ষ ধৰংস করেন 
1তাঁনও এভাবে সেনা ও হাতি পাঠিয়ে নালন্দা মহাবহার গণড়য়ে দেবেন। তখন 
শীলভদ্র তাঁকে যাবার উপদেশ দেন। ভাস্করবর্মণ ?ক এতই আহাম্মক ছিলেন যে 
একজন বৌম্ধ শ্রমণের জন্য তান নালন্দা মহাবহার গুড়িয়ে দিতে চাইবেন । বিশেষ 
করে যে মহাবিহার আবার তাঁর নিজের রাজ নয়, সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজ্যে । ভাম্কর- 
বর্মণ বৌদ্ধও ছিলেন না। হউয়েনের বিবরণ মতো তিনি ছিলেন বু উপাসক ও 
ব্রাহ্মণ । শীলাদিত্যকে কেন্দ্র করেও এই একই ধরনের আঁবশ্বাস্য ঘটনার আমদানি 
হয়েছে সেখানে । 

জীবনী বইটিতে যেরকম অলোৌকিকত্বের ছোয়াচ লেগেছে সে তুলনায় মূল বহাঁট 
কিন্তু খুব স্বাভাবিক । ধমীয় প্রসঙ্গ ও উপাখ্যানগলিকে বাদ দিলে বাঁক অংশ সহজ, 
সরল, স্বাভাবক । 'হিউয়েন সরলভাবে নিষ্ঠার সঙ্গেই সব তুলে ধরতে চেয়েছেন । 
এমন কি বৌদ্ধ হয়ে অন্য ধমাঁদের মন্দির কিংবা 'বিগ্রহের বর্ণনা ও তার সোন্দযের 
প্রশংসা করতে তার আটকায়ানি। আটকায়নি অন্যধমাঁ পণ্ডিতদেরও প্রশংসা করতে, 
শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাতে । এসব ক্ষেন্নেও তার মনের স্বাভাবক মানাবক সৌন্দয+ তার 
ভেতরের জ্ঞান-শজ্পকলা-সৌন্দর্যাপ্রিয় মানুষাঁট চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে । 

ধর্মীয় অলৌকিকত্বে বিদ্বাসী এই মানুষাঁট অলৌকিকতার ক্ষেত্রেও কিন্তু বৈষম্য 
করেন নি। যেমন তাঁন বৌদ্ধ বোধিসত্ব মবার্ত, বুদ্ধমর্ত, ভ্ুপ, দেহাবশেষের 


1হউয়েন-সাঙ ও তার ভ্রমণ পথ ৫ 


অলোৌকিকত্ব বর্ণনা করেছেন, তেমন হিন্দু দেব-দেবী বিগ্রহ বা মান্দরের অলৌকিকত্ 
ও মাহমা ব্যন্ত করতে কুন্ঠিত হনাঁন, বন্দুমান্র কার্পণ্য করেননি । যখন তান স্ত্‌প, 
মৃর্ত বা দেহাবশেষ থেকে জ্যোতি 'বিকীর্ণ হওয়ার কথা বলেন তা পড়ে অবশ্য 
আমাদের হাস পায়। 'কন্তু তান যে মিথ্যে কথা বলেন নি তার পরিচয় পাওয়া 
যায় জীবনীতে ববৃত একট ঘটনা থেকে । 

বৌদ্ধ পার্ণমায় হিউয়েন-সাঙ একবার অপর এক 1বখ্যাত পাঁণ্ডত জয়সেনকে নিয়ে 
বুদ্ধ-গয়ায় উংসব দেখতে যান । এই উৎসবের সময় সেখানকার বোঁধাবহার-এ বুদ্ধের 
দেহাস্ছি দেখানো হয়ে থাকে। হিউয়েনও জয়সেনকে সঙ্গে নিয়ে তা দেখতে গেলেন। 
এর মধ্যে ছোট ও বড়ো দু রকম দেহাস্ছিই ছিলো । বড়াগুলি গোল মুক্তার মতো । 
চকচকে উল । রকন্তাভ হলদে রঙ্রে। চামড়ার নিদর্শনও রয়েছে । বরবটাঁর 
বিচির মতো আকারের, দেখতে উচ্জ্বল লাল। দেখে ফিরে এসে রাতে জয়সেন দেহের 
অঙ্গ-প্রতাঙ্গের আস্র আকারের সঙ্গে তার অসাম্য নিয়ে আলোচনা করতে করতে 
হিউয়েনকে বললেন--“আপাঁন তো অনেক জায়গাতেই দেহাস্ছি অবশেষ দেখেছেন । 
সবগুলিই চালের দানার মতো ছোট ছোট। তাহলে এখানকার এগুলো এতো বড়ো 
বড়ো হলো কী করে? এব্যাপারে আপনার মনে কি সন্দেহ দেখা দিচ্ছে না 

[হিউয়েন উত্তর দিলেন--'হ্যা, আপনার মতো আমার মনেও এ ব্যাপারে সন্দেহ 
জাগছে ।? 

এর কিছুক্ষণ পরেই ?বখারটতে থাকা সবগুলি বাতি হঠাং নিভে গেল । আচমকা 
এক অলৌকিক অ।লো উদ্ভাঁসত হয়ে উঠলো । তাঁরা তাঁকয়ে দেখলেন, আস্ি থাকা 
সেই ভ্তুপাঁট থেকে সের মতো আলো ও জ্যোতি বিকীণ হচ্ছে। ভ্ত:পাটর চূড়া 
থেকে পাঁচরঙা চঞ্চল আলোকাঁশখা আকাশ ছ*ুয়েছে। চা।রাদক আলোয় আলোময় ৷ 
সে আলোয় চাঁদ আর তারা ম্লান হয়ে গেছে । এক শুধু সুরভিতে বিহারের পাঁরমন্ডল 
ভরে উঠচেছে। 

চাঁরাদকে জোর হৈ হৈ উঠলো, শরীর (দেহাস্ছি বা দেরাবশেষ ) তার অলৌকিক 
ক্ষমতা দেখাচ্ছে ।' সকলে সেখানে ছুটে গেলো । এ দৃশ্য দেখে গদগদ হয়ে উঠলো 
প্রশংসায় । আলো ধারে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে যেতে থাকলো, বার কয়েক স্ত-পের চড়ায় 
পাক খেয়ে গ্ত:পের 'িতর অদশ্য হয়ে গেল। ফিরে এলো চাঁরাঁদকে আগের সেই 
অধ্ধকার । আকাশের তারাগীলকে চোখে দেখা সন্ভব হলো আবার । এই অলৌকিক 
ঘটনা চোখে দেখে সবাই তাদের মধ্যে থাকা সবরকম সন্দেহ ও সংশয় মস্ত হলো । 

যে সব বৌদ্ধ স্তূপ, দেহাঁচ্ছি বা মূর্ত থেকে জ্যোতি গবাঁকরণের কথা 1হউয়েন 


৮ হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত 


জানিয়েছেন সে সব স্থানে এভাবেই জেযাতি বিকীর্ণ করানো হতো । সব থেকে বশ 
জ্যোতি বিচ্ছারত হবার কথা 'হিউয়েন বলেছেন রাজা অশোকের গড়া স্তূপগৃঁলি 
প্রসঙ্গে। বইটিকে সংক্ষ্ করার জন্য সে বিবরণ অবশ্য এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে । 
বাদ দেওয়া হয়েছে প্রাচীন আখ্যায়িকা ও গাল-গল্পগুলোও । পরস্পরের সঙ্গে প্রাতি- 
যোগিতা করতে গিয়ে ধম কোন অতলে খসে গিয়েছিল, কীর্প মিথ্যার পসরা তৈরী 
করোছল, এগুলি তারই উদাহরণ । সব ধর্মেই এগুলি সমান রয়েছে । আগেও ছিল, 
এখনো আছে । অলোৌকিকত্বে বি*বাসী ও তার বাস্তব মাহমায় ( অজ্ঞ সাধারণ মানুষের 
উপর তার প্রভাব দেখে ) আঁভভূত হিউয়েন এখানে এসে যা দেখেছেন ও শুনেছেন 
তাকেই সাংবাঁদকের মতো 'লাঁপবদ্ধ করে গেছেন তাঁর মূল বইটিতে । এসব আতরঞ্জন 
ও গালগঞ্পের জন্য মূলতঃ তিনি দায়ী নন। দায়ী ভারত, ভারতের তৎকালীন 
তথাকাঁথত ধর্মীয় পাঁরবেশ । ধর্মের মাহমা বাড়াতে গিয়ে তাঁরা নানা গালগঞ্প 
অতিরঞ্জনের দ্বারা ইতিহাসকে বিকৃতির অতলে তাঁলয়ে দিতেও পিছপা হননি । তাই 
পশচিশ, পন্জসাশ বা একশো ব্ছর আগেকার ঘটনাও আবকৃত ভাবে পাওয়া যায় না। 
তাই 'হিউয়েন রাজা শশাঙ্ক বা হণ রাজা 'মাহরকুলের বিবরণ আঁবকৃতভাবে আমাদের 
দিরে যেতে পারেননি । বৌদ্ধ ধমের শত্রু হিসাবে দুজনকেই সমান ভাবে দুর্জন 
সাজরেছেন। আর এই ভারতীয় 'বিকাতর ছোঁয়াচ হিউয়েনের গায়েও যে শেষ পর্যন্ত 
(লেগে'ছলো তার পাঁরচয় তাঁর জীবনী বইটি ও রাজা হর্ষবর্ধন শীলাদত্যের ববরণ। 
বৌদ্ধ ধর্মের পৃন্ঠপোষকতা করার দরুন হর্ষবর্ধন নিশ্চয়ই একজন সুজন । রাজা 
অশোক ও কাঁনত্কের মতোই তাঁর কণার্ত ও মাহমার অতিরঞ্জন আবশ্যক । অতএব 
অবলোকিতেশ্বর আঁবভবি ও কর্ণসবর্ণের রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধ ধর্মের যে ক্ষাতিসাধন 
করছে তার ক্ষত মুছে দিয়ে বোদ্ধ ধর্মের 'বকাশের জন্য হর্ষবরধনের প্রাতি তার 
আদেশ-_এসব গালগম্প শোনাতে তিনি কুন্ঠিত হনাঁন। বলতে বাধোন “তার সৈনারা 
আবরাম গাঁতিতে এগিয়ে চললো । পে থেকে পাশ্চমে সবাইকে তিনি অধাঁনে 
আনলেন । দখল করলেন ছয় বছরের মধ্যে পুরো পণ্াসম্ধু ।” হর্ষবর্ধন ও তার 
ভাই-বাবা-পূর্বপুরূষরা ষে মূলতঃ কনৌজের রাজবংশ নন, থানে*বরের রাজবংশ এই 
সাধারণ সংবাদটি যান জানেন না, তাঁন শীলাদতেঃর সঙ্গে অবলোকিতেশবর বোধ- 
সত্তবের দেখাসাক্ষাতের ঘটনাটি কাঁ করে জানলেন এ প্রশ্ন অবশাই আমরা করতে পারি । 
মনে হয়, তার সম্পর্কে তানি বিশদভাবে কোন খোঁজ খবর নেন 'নি। যা নিজের চোখে 
দেখেছেন, যা বৌদ্ধ মহলের পাঁরচিত পাঁচজনের কাছ থেকে শুনেছেন তার উপরেই 
লিখেছেন । কোন লোক বড়ো হলে তাকে নিয়ে আমাদের দেশে দেখতে দেখতে নানা 





হিউয়েন-সাও ও তার ভ্রমণ পথ ৯ 


স্বাদু গল্প, কিংবদন্তী গড়ে ওঠে । অবলোকিতেম্বরের নঙ্গে শীলাদিত্যের দেখাসাক্ষাং 
স"ভবতঃ বৌদ্ধ মহল থেকে ছড়ানো সেই ধরনেরই এক স্বাদ গল্প। 

রাজা শশাঙ্ক সম্পর্কে যে সব 'ববরণ এখানে রয়েছে তা কতদূর সত্য তা নিয়ে 
স্বতঃই সন্দেহ জাগে । 'যাঁন নিজের মূল রাজ্য কর্ণসুবণ্ণর সংঘারাম ও স্তুপগুলি 
অক্ষত রাখলেন তিনি কেন মগধে গিয়ে সেখানকার সংঘারাম ভাঙতে গেলেন, বোধিবক্ষ 
কাটতে গেলেন, বৃদ্ধের পদচিহ্ন আঁত্কত পাথর গঙ্গায় ফেলে দিতে গেলেন ? কেনই 
বা সেখানকার বৌদ্ধ বিহার থেকে বুদ্ধের মূর্তি সরয়ে মহেশ্বর মার্ত স্থাপনের 
আদেশ করলেন 2 সমস্ত ব্যাপারাটিই গালগল্প বলে মনে হয়। আঁধকার 'বিতার 
করতে গিয়ে শশাঙ্ক যেসব রাজাকে উচ্ছেদ ও পদানত করেন তাদের অনেকেই বোধ হয় 
বৌদ্ধধমাঁ বা তার পৃঞ্পোষক ছিলেন। এর ফলে বৌদ্ধধর্ম তাদের পৃচ্ঠপোষণা 
থেকে বণ্চিত হয়ে সম্ভবতঃ সামাগ্রকভাবে কিছন্টা ক্ষাতগ্রস্ত হয় ও শশাঙ্ককে বৌদ্ধ- 
ধমেরি শব্ুরূপে মনে করতে শুরু করে । এখানে উলল্লখযোগ্য যে হর্বর্ধনর বড়ো 
ভাই রাজ্যবর্ধন, যাকে শশা্ক হত্যা করেন বলে জানা ষায়, বৌদ্ধ ছিলেন। বর? 
হর্ষবর্ধনই পুরোপ্নীর বোদ্ধধ্মনুরাগী ছিলেন কিনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
আছে । তার রাজকাঁয় মোহর ও অন্য দু'টি লেখ থেকে মনে হয় ষে তান শৈব 
ধমনিুরাগী ছিলেন । বোঁধবৃক্ষের কাছে থাকা বৌদ্ধ বিহারাঁট সম্পর্কে ষে কিংবদন্তী 
হিউয়েন-সাঙ শানয়েছেন তা থেকে সন্দেহ উশক দেয়, যে সেটি সম্ভবতঃ আগে একটি 
শিব বা মহেশ্বর মন্দির ছিল ও পরে তাকে বৌদ্ধ বিহারে পাঁরণত করা হয় ॥ হয়তো 
বা সেই কারণেই শশাঙ্ক তাকে আবার মহেম্বর মান্দরে রূপারিত করার আদেশ দেন । 
যাই হোক, এ সম্পূর্ণই অনুমান । রাজা শশাঙ্ক সম্পর্কে সত্য ঘটনা জানার জন্য 
আমাদের তথ্যের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই । 

1হউয়েন-সাঙ তাঁর বিবরণে 1সংহল নিয়ে মোট ৮২টি রাজ্যের কথা বলেছেন । 
প্রকৃত সংখা আরো বোশ বলে মনে করা যেতে পারে । কেননা, উত্তর ভারত তান 
যতোটা ব্যাপকভাবে ধুরেছেন, দক্ষিণ ভারতে ততো বাপক ঘোরেননি । ফলে 
সেখানকার কিছ রাজ্যের কথা স্বভাবতঃই তার বিবরণ মধ্যে বাদ পড়েছে । কিন্তু 
ভারতের কথা সামাগ্রকভাবে বলার বেলায় বলেছেন “দমগ্র ভূ-ভাগ সত্তরাট বা কিছু 
কম-বোশ দেশে বিভন্ত ।' এই ব্যতিক্রমের দূরকম কারণ হতে পারে। (১) তিনি 
হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন সমগ্র দেশটি ৭০-এর কাছাকাছি রাজা-শাসত অঞ্চলে বিভন্ত । 
(২) অথবা 'তিনি যে ১১টি রাজ্যকে ভারতের সীমাম্তবতাঁ রাজ্য বলেছেন তাকে এই 


হিসাব থেকে বাদ 'দয়েছেন। 


১০ হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত 


হিউয়েন কাঁপশা থেকে পূবাদকে এাঁগয়ে প্রায় ৬০০ লি পথ পার হবার পর 
ভারতের উত্তর সীমান্তে পা রাখেন। যে জায়গাঁটতে তিনি আসেন সৌঁট হলো লম্পক 
বা লামঘান রাজ্য । সেখান থেকে ভারতের সঈমান্তবতর” রাজ্য বলে আভিহিত ২১টি 
দেশ তিনি এভাবে ঘুরে দেখেন--(১) লম্পক--(২) নগরহার--(৩) গাম্ধার-_(8) উদ্যান 
--($) বোলর-গান্ধার _ (৬) তক্ষশীলা--(৭) সিংহপুর--(৮) উরস--(৯) কাশ্মীর-_ 
(১০) পুনচ -(১১) রাজপুরী । 

জীবনীতে ৫বোলর-কে এই ভ্রমণ পথ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে । তার বদলে, 
ভারত থেকে ফিরে যাবার বেলায় পাঁমর উপত্যকা আঁতক্রম করার সময়ে পাঁমরের 
দক্ষিণে এক পর্বতমালার ওপারে এ দেশাট অবাস্থত বলে বর্ণনা করা হয়েছে । বোধ হয়, 
এট ভারতের ভৌগাঁলক সীমানার মধ্যে পড়ে না বলে এই পাঁরবর্তন করা হয়েছে । 

রাজপুরী থেকে িউয়েন একের পর এক যান (১২) টক (১৩) চীনাপাঁত 
(১৪) জালন্ধর (১৫) কুল্ত (১৬) শতদ্রু (১৭) পারযান্র (১৮) মথ-রা 
(১৯) স্থানেশবর (২০) শ্রুঘ (২১) মতিপুর (২২) ব্রন্ঘপুর । 

বক্ষপুরের পর হিউয়েন পর্বতমালার মধ্যে প্রমীলারাজ্য (২৩) 'হরণ্যগোত্রের কথা 
বলেছেন, কন্তু সেখানে যানান । 

এরপর €২২) ব্রক্ষপুর থেকে নিচের দিকে নেমে, আসেন (২৪) গোবসান ও সেখান 
থেকে (২৫) আঁহক্ষেত্র বা আঁহচ্ছন্ন। জীবনীতে কিন্তু গোঁবিসান বাদ গেছে। 
(২৫) আঁহক্ষেত্র থেকে এবার 'তাঁন একের পর এক ঘুরলেন (২৬) বারসান (২৭) কাঁপখ 
(২৮) কনৌজ (২৯) অযোধ্যা (৩০) হয়মুখ (৩১) প্রয়াগ (৩২) কৌশান্বী (৩৩) বশাখা 
(বিশোক ?) (৩৪) শ্রাবন্তী (৩৫) ক।পলাবস্তু (৩৬) রাম বা রাম গ্রাম (৩৭) কুশঈীনগর 
(৩৮) বারানসী (৩৯) গজপুর বা থাজপুর (৪০) বৈশালাী । 

মূল বইয়ের ববরণ অনুসারে এরপর গহউয়েন (৪১) বৃজি ও (৪২) নেপাল গিয়ে 
আবার (৪০) বৈশ।লী ফিরে আসেন ও সেখান থেকে (৪৩) মগধ উপাঁস্থত হন। 

কিন্তু জীবনীতে বৃঁজি ও নেপালকে বাদ দেয়া হয়েছে । এজন্য তান ওই দুটি 
রাজ্যে প্রকৃতই 'গিয়োছলেন কিনা এ নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয় । 

৬২১ শ্রীস্টাব্দের সেপটেম্বর মাসে হিউয়েন-সাঙ চীন থেকে যাত্রা শুরু করেন । 
৬৩০-এর সেপটেম্বরে ভারত সাঁমানায় পদার্পণ করেন। ৬৩১এর মে মাসে তিনি 
কাম্মীর আসেন ও ৬৩৩ এপ্রল পর্যম্ত পুরো দুবছর সেখানে অধ্যয়ন করে কাটান । 
এরপর আবার যারা শুরু করেন । চীনাপাততে পেশছে 'বাঁশন্ট পাঁন্ডত 'িন*তপ্রভের 
কাছে ১৪ মাস থেকে অধ্যয়ন করেন। তারপর জালম্ধরে আচার্য চন্দ্রুবর কাছে 


1হউয়েন-সাঙ ও তার ভ্রমণ পথ ১১ 


চারমাস অধ্যয়নের জনা থাকেন। এরপর শ্রঘ রাজ্যেও তিনি আচার্য জয়গুণ্ডের 
কাছে ছয় মাস কাটান। তারপর মাতপুর এসেও তান গৃণপ্রভের শিব্য মিন্রসেনের 


কাছে ছয় মাস অধ্যয়নের জন্য থাকেন । ৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তান কনৌজ আসেন । 
৬৩৭-এ মগধে ও নালন্দা মহাবহারে। 


৬৩৯-এ তান আবার ঘ্‌রতে বোরয়ে পড়েন। এবার যান একে একে (8৪) হিরণ্য 
পর্বত (৪৫) চম্পা (৪৬) কজঘীরা (৪৭) পূন্্দড্রবর্ধন । 

এর মধ্যে হরণ্য পর্বত রাজ্যে তথাগত গুপ্ত ও ক্ষান্ত [সিংহের কাছে এক বছর 
অধ্যয়ন করে কাটান । 

মূল বইতে (৪৭) পুন্ড্রবর্ধনের পর (৪৮) কামরূপ (৪৯) সমতট (৫০) তাগ্রলিগ্ত 
(৬১) কর্ণস্বর্ণ-এর বিবরণ রয়েছে । কিন্তু জীবনী থেকে জানা যায়, তিনি কামরূপ 
অনেক পরে গয়ে'ছিলেন। সেখানে এই সময়কার ভ্রমণ পথ রয়েছে । 

(৪৭) পুস্্রবর্ধন--(৫১) কর্ণসুবর্ণ_-(৪৯) সমতট _(&০) তাগ্রালপ্ত । এই পথই 
ঠিক বলে মনে হয়। 

এরপর তান যান (৫২) উত্র (৬৩) কঙ্গোদ (৪) কািঙ্গ (৬৫) কোশল (৬৬) অন্ধ্র 
(&৭) ধনকণ্টক (৬৮) চোল (৫৯) দ্রাবিড় । 

হিউয়েন (৬১) [সংহলে যাবার জন্য এপথ ধরে এগয়ে চলাঁছলেন। কিন্তু দ্রাবড়ের 
রাজধানী কাণ্ীপুরে দুজন দিংহলীয় শ্রমণের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। তাদের 
কাছে জনতে পেলেন যে 1সংহলের রাজা মারা গেছেন রাজ্যে দর্ভক্ষ ও বিশৃঙ্খলা 
চলছে । এজন্য তারা ৩০০ জনের মতো ভিক্ষু এদেশে চলে এসেছেন । শুনে তিনি 
সেখানে যাবার বাসনা ত্যাগ করলেন । (৬০) মালকট বা মহীশর অঞ্চল দেখে ফিরে 
এলেন দ্রাবিড়ে। সেখান থেকে সিংহলা - শ্রমণদের সঙ্গে ঘুরতে বোরয়ে পড়লেন । 
গেলেন একে একে (৬২) কঞ্কণপদর (৬৩) মহারাম্ট্ী (৬৪) ভরুকচ্ছ (৬৫) মালব (৬৬) অটাল 
(৬৭) কচ্ছ (৬৮) বল্লভা (৬৯) আনন্দপুর (৭০) সংরাষ্ট্ী (৭১) গুর্জর (৭২) উদ্জয়নণ । 
(৭৩) চি-িক তো (৭8) মহেশ্বরপুর | 

এর পরের ভ্রমণ পথাঁট মূল বইতে এক রকম পাওয়া যায়, জীবনীতে অন্যরকম । 

মূল বই মতো হিউয়েন (৭8) মহেম্বরপুর থেকে (৭১) গুর্জর ফিরে আসেন । 
সেখান থেকে (৭৫) সিম্ধ; (৭৬) মূলস্থান (৭৭) পর্বত (৭৮) অন্তনবকেল (৭৯) লঙলা 
হয়ে পারস্য যান। পারস/ থেকে আবার ফিরে আসেন (৭৮) অত্যনবকেল, সেখান 
থেকে যান (৬০) পীতশিলা ও (৮১) অবন্ড । 

জাঁবনী অনুসারে তিনি (৭8). মহেক্ধরপুর থেকে (৭০) সুরাষ্মী ফিরে আসেন। 


৯২ হিউলেন-সাঙ্ছের দেখা ভারত 


সেখান থেকে (4৮) অন্তনবকেল ও (৭৯) লঙ্গলা হয়ে পারস্য যান। পারস্য থেকে 
ফিরে আসেন আবার (৭৯) লঙ্গলা। সেখান থেকে যান একে একে (৮০) পাঁতাঁশলা 
(৮১) অবন্ড (৭৫) সিম্ধু (৭৬) মৃলস্থান (৭৭) পর্বত । 

জীবনী মতো এরপর 'হউয়েন দাঁক্ষণ-পাশ্চমের পথ ধরে (জযীলয়েনের পাঠ মতো 
উত্তর পৃব ) মগধ ফিরে আসেন । 

আগেও এ সময় মগধ থাকা কালে তিনি দ-দুবার যষ্ঠীবনের 'বাশন্ট পাণ্ডত জয় 
সেনের কাছেও অধ্যয়ন করেন । এছাড়া অধ্যয়ন করেন নালন্দায় আচার্ধ শীলভদ্রের 
কাছে। 

এরপর ৬৪৩ গ্রী. আরচ্ভে কুমার রাজা বা কামর্পের রাজা ভাম্করবর্মণের 
আমম্মণে (৪৮) কামরুপ যান। সেখান থেকে ভাস্করবর্মণের সঙ্গে (৪৬) কজঘশরা যান 
রাজা হ্্ষবর্ধন শিলাদিত্যের সঙ্গে দেখা করার জন্য । সেখান থেকে তাদের সঙ্গে 
_ এলেন (২%) কনৌজ, ধর্ম সম্মেলনে যোগ দিতে। পরপর শীলাঁদত্যের অনুরোধে 
তিনি (৩১) প্রয়াগ যান তার মহামোক্ষ পারষদে যোগ দিতে । এখান থেকে তান 
স্বদেশের দিকে যাত্রা করলেন । যান্তাপথে (৩১) প্রয়াগ থেকে এলেন (৩২) কৌশাম্বণ। 
সেখান থেকে নানা রাজ্য (২৬) বারসান এলেন । সেখান থেকে রাজা উধাতের রাজ্যে 
(১৪) জালম্ধরে । এলেন সেখান থেকে (৭) সির । ?সংহপূর থেকে গেলেন 
(৬) তক্ষশিলা। সেখান থেকে (৯) গাম্ধার ও (8) লম্পক॥ তারপর লম্পক থেকে 
গেলেন (৮২) ফ-ল-ন বাবরণ। এখান থেকে তিনি ভারত সগমানা ত্যাগ করলেন । 
৬৪৫ শ্রী. চাঁনের পশ্চিম রাজধানী শিঙ-ফৃতে এসে পেশছলেন। 
এক £ 

ইতিহাস পড়লে জানা যায়, তিয়েন-চু বা ভারতের অনেক নাম । এ সব নাম কোথা 
থেকে কাঁভাবে এসেছে তা নিয়েও মাথা গুলিয়ে দেবার মত নানা মানর নানা মত 
রয়েছে । পদরাকাল থেকেই একে সিন-তু ('সিম্ধ ) ও 'হয়েন-তু (হিন্দ) বলা হত। 
ঠিক উচ্চারণ মতো এখন একে ইন-তু (ইন্দ্‌) বলা হয়। চীনা ভাষায় এর অর্থ 
হল-াঁদ। চাঁদের অনেক নামের মধ্যে 'ইন-তু' (বা ইন্দু) একটি। ইন-তুর 'বাভন্ন 
অঞ্চলকে তার লোকেরা রাজ্য-অননসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছে । এই সব (রাজ্য বা) 
দেশের আচার-প্রথায় মধ্যে নানান বৈচিত্য রয়েছে। ঠিক ঠিক উচ্চারণ মেনে নিয়ে 
আমরা পদরে। দেশটিকে ইন-তু বলব । 

ইন-তুর পারবারেরা বিভিন্ন বর্ণে বিভন্ত। ্রান্ধণেরা তাদের শুদ্ধতা ও মহত্বের 
জনা বিদিত। পরম্পরা এদের যে রকম পাবিত্তর্পে চিন্তিত করেছে তাতে আমরা যে 


হউয়েন-সাঙ ও তার ভ্রমণ পথ ১৩ 


ভুল করে অন্য দেশে এসে পড়োছি এরকম মনে করার কোন কারণই নেই । ( বিদেশী ) 
লোকেরা ইন-তু কে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণদের দেশ বলে । 
দুই ঃ 

যে দেশগুচ্ছকে ইন-তু বা ভারত বলা হয় তাদের সাধারণত পণ্চ-সিম্ধু (1৮০ 
[10165 ) নামে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এর আয়তন প্রায় নব্বুই হাজার লি। 
নাট দিকই সাগরে ঘেরা । উত্তর বা পিছনের দিকটিতে তুষারের টোপর পরা 
পর্বতমালার পাঁচিল। উত্তর 'দিকাট চওড়া আর দক্ষিণ 'দিকাট সরু হবার দরুণ 
আকাীঁত আধফাল চাঁদের মতো। পুরো ভূ-ভাগ কিছু কম-বেশি সত্তরাট দেশে 
[বিভন্ত । আবহাওয়া উষ্ণ, ভাঁম সুজলা ও ভিজেল। উত্তর ভাগে সারি সার 
পাহাড়ের পর পাহাড়, পর্তের পর পর্ত। জাম শুকনো ও নোনা । পবাঁদকে 
রয়েছে উপত্যকা আর সমতলভূমি । অজন্ত্র নদীনালার জন্য সুজলা-সৃফলা ! দক্ষিন 
অণ্ুল অরণ্য আর ওষাঁধ গাছে ভরা । পশ্চিম ভাগ পাথুরে ও উর । 
তিন £ 

পারমাপের কথা তুললে সবার আগে মনে জাগে যোজনের কথা । আত পুরাকালের 
রাজা-রাজড়াদের আমলে সৈন্যবাহনীর একাঁদনের পথকে যোজন বলা হত । পুরোনো 
নাথতে একে ৪০ ?ীল-র সমান বলা হয়েছে । ভারতের চলাতি গণনা মতো ৩০ 'ল-র 
সমান। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম বইয়ে এর দৈর্ঘ্য মাত্র ১৬ 'ল-র সমান বলা হয়েছে । 

ছোট গবভাগের বেলা এক যোজন আট ক্লোশের সমান । গরুর ডাক যতখানি দূর 
পর্যন্ত শোনা যায় সেই দূরত্বকে সাধারণতঃ ক্লোশ বলা হয়। ক্লোশ আবার ৫০০ 
ধনৃতে বিভন্ত। এক ধনু চার হাতের সমান । হাতকে ভাগ করা হয়েছে চব্বিশ 
আঙুলে । এক আঙ্গুল ৭ যবের সমান। যবকে আবার উকা বা উকুনে, উকৃুনকে 
গলখ্যাতে, গলখ্যাকে রজ, গরুর লোম, ভেড়ার লোম, ঘোটকীর কেশ, তাম্রপানত্রের 'ছিদ্বু। 
আর এই ভাবে ভাগ করতে করতে সপ্তম ধাপে এসে পেশছেছে ধূলিকণায় | ধৃলিকণাকে 
আবার ভাগ করতে করতে সপ্তম ধাপে নিয়ে আসা হয়েছে অণুতে । অণুকে আর 
ভাগ করা সাধ্যের বাইরে । ভাগ কবতে গেলেই শন্যতার মাঁলয়ে যাবে । তাই অণুর 


ছোটকে পরমাণু আখ্যা দেওয়া হয়েছে । 
চার 

আহ্িক ও বার্ধক গাঁতর নিয়ম, রাঁঝ ও চন্দ্র বিভিন্ন নক্ষত্রে অবস্থানকে যাঁদও 
ভারতে অন্য সব নাম দেওয়া হয়েছে তাহলেও তাদের খতুগুলি আমাদের সক্গে এক। 
ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে চন্দ্রের অবন্থান অনুসারে মাসগুলির নমমকরণ করা হয়েছে। 


১৪ 'হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত 


সময়ের সব থেকে ছোট বিভাগকে ক্ষণ বলা হয়। ১২০ ক্ষণ এক তংক্ষণের সমান । 
৬০ তংক্ষণে এক লব। ৩০ লবে এক মৃহর্ত॥। & মুহূর্তে এক কাল। কাল 
(প্রহর ) এক অহোরান্রের সমান। তবে, চলতি হিসাবে অহোরান্নকে সাধারণতঃ ৮ 
কালের (প্রহর ) সমান ধরা হয় । 

অমাবস্যা থেকে পবীর্ণমা পর্যন্ত কালকে শূরুপক্ষ আর প্ীর্ণমা থেকে অমাবস্যা 
কালকে কৃফণপক্ষ ধরা হয় ৷ কৃষপক্ষে কখনো ১৪, কখনো ১৫ দিন ধরা হয় । কেননা, 
মাস কখনো বা বড়ো কখনো বা ছোট । প্রথমে কৃষ্ণ, পরে শূরু- এভাবে দুই পক্ষকে 
শনয়ে এক মাস ধরা হয়। ছয় মাসে এক অয়ন। সূর্য যখন ( কক ক্রাম্তির ) 
গভতর-বৃত্তার্ধে গাঁত বারে তখন উত্তরায়ণ । যখন বাইরের বৃত্তার্ধে গাত বারে তখন 
দাক্ষণায়ণ । এ দুই অয়নকাল 'মলিয়ে এক বছর । 

প্রথম মাসের ১৬ তাঁরখ থেকে তৃতীয় মাসের ১৫ তারিখ অবাঁধ- ক্রমগ্রীম্ম 


তৃতীয় মাসের ১৬ ,, » পণ্চম মাসের ১৫ ১১ ৮» - গ্রীক্ম 
পণ্চম মাসের ১৬ ,, » সম মাসের ১ ১ ৯» - ক্রমগ্রীত্ম 
সপ্তম মাসের ১৬ * * নবম মাসের ১৫ », ১ বা 
নবম মাসের ১৬ » ০» একাদশ মাসের ১৫ ১, » _ক্রমশীত 
একাদশ মাসের ১৬ ,, » প্রথম মাসের ১৫ ৮, * শীত 


বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থান্‌সারে বছর 'তিন ভাগে বিভক্ত । প্রথম মাসের ১৬ তারিখ থেকে 
পণ্চম মাসের ১৫ তাঁরখ গ্রীক্মকাল। পণ্চম মাসের ১৬ তারিখ থেকে নবম মাসের 
১৫ তারিখ পর্যন্ত বাঁ । নবম মাসের ১৬ তারিখ থেকে প্রথম মাসের ১৫ তাঁরখ 
শীতকাল । 

আবার চার খতুর 'বভাগও আছে । বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরং ও শীত। বসন্ত খতুর 
তিন মাসকে বলা হয়__চৈত্র, বৈশাখ, জৈ্োন্ঠ । এরা প্রথম মাসের ১৬ তারিখ থেকে 
চতুর্থ মাসের ১৫ তারিখ অবধি । গ্রীন্ম খতুর তিন মাসকে বলা হয়-_আযাড়, শ্রাবণ, 
ভাদ্র পাদ। এরা চতুর্থ মাসের ১৬ তারিখ থেকে সপ্তম মাসের ১৫ তাঁরখ অবাধ । 
শরৎ খধতুর তিন মাসকে বলা হয়-_অধ্বফূজ, কার্তিক ও মার্গশীর মাস। এরা সপ্চম 
মাসের ১৫ তারিখ থেকে দশম মাসের ১৫ তারিখ অবাঁধ। শীত খতুর তিন মাসের 
নাম-_-পষ্য, মঘা ও ফাল্গুন । এর। চীনের দশম মাসের ১৬ তারিখ থেকে প্রথম 


মাসের ১৫ তাঁরখ অবাঁধ। 


পাঁচ ঃ 
শহর ও গ্রামগৃলির প্রবেশ দ্বার রয়েছে । যে দেয়াল দিয়ে সেগুীল ঘেরা তা বেশ 


হিউয়েন-সাঙ ও তার হমশ পথ ১৫ 


চওড়া ও উ“চু। পথ ও আলগাঁল এদক ওাঁদক পাক খেয়ে এগিয়ে গেছে । বড় রাস্তা 
আঁকাবাঁকা মোচড় খাওয়া । পথ জূড়ে নোঙরা। দু'্ধারে থাকা দোকানপাটগলিতে 
নামের ফলক । কসাই, জেলে, নর্তকী, জহনাদ, ঝাড়ুদার প্রভৃতির বাস শহরের 
বাইরে । পথ চলার সময় এদের রাষ্তার বাঁ দিক 'দিয়ে হটিতে হয় । তাদের বাড়িঘর 
নিচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা ও শহরতলী অণ্চলে। মাটি নরম ও কাদাটে হওয়ার দরূণ 
শহরতলির দেয়াল আধকাংশই ইট বা টাল 'দিয়ে তৈরী । দেয়ালের লাগোয়া ফটকস্তন্ভ 
কাঠ বা বাঁশের তৈরী । ঝোলা-বারান্দা ও আলম্দগুলি কাঠের তৈরী । চুণকাম বা 
চণ-বালির প্রলেপ দেওয়া । ছাদ টাল দিয়ে ছাওয়া। এখানকার বাভল্ন বাঁড়িঘরের 
আকৃতি চীনে তৈরী ঘর-বাঁড়র মতোই । খড়, গাছের শুকনো পাতা, চালি বা ফলক 
দয়ে আচ্ছাদন করা । চণ অথবা মিশেল-মাটি 'দয়ে দেয়ালগদুলো ঢাকা । শুক্ধতার 
জন্য এর সঙ্গে গোবরও মেশানো হয় । খতু অনুসারে আঁঙনায় ফুলগাছ লাগায় । 

সংঘারামগ্ণীল বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে তৈরী । চারকোণে তেতালা মিনার তোলা 
হয় । কাঁড় ও খিলানগ্ীলকে আতি অটুভার সঙ্গে বিভিন্ন আকারে তৈরী ও খোদাই 
করা হয়ে থাকে । দরজা, জানালা, নিচু দেয়ালগুলি নানারকম ভাবে চিন্তিত করা হয় । 
ভিক্ষুদের থাকার ঘরগুলোর ভিতরের দিক অলঙ্কার করা আর বাইরের দিকটা 
সাধাসিধা । দালানের ঠিক মাঝখানে এক মহাকক্ষ (18911)-_বেশ উ*চু আর লব্বা- 
চওড়া । বাঁড়গাঁল 'বাভন্ন তলাবাশষ্ট, চড়াগুল নানান আকারের ও উচ্চতার-_ 
এ নিয়ে ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নেই । দরজা প্‌বাঁদকে ৷ রাজাসংহাসনও পৃবমুখাঁ। 
ছয় ঃ 

বসা ও বশ্রামের জন্য তারা সকলেই মাদুর ব্যবহার করে । রাজ-পাঁরবার নামকরা 
নামকরা লোকেরা ও সহকারী কমরধধযক্ষরা নানারকম নক্সাকরা মাদুর ব্যবহার করেন। 
মাপে সবগুলিই সমান। বাজার আসন বেশ বড় ও উ“চু। মূল্যবান রত্বাদি দিয়ে 
সাজানো । একে সিংহ-আসন বা সিংহাসন বলা হয়। এটি আত চমৎকার ভাবে 
ঝালর 'দিয়ে ঘেরা । পা রাখার চৌকিও রত্বখচিত। আঁভজাতরা চিত্রিত করা জাঁকালো 
আসনে বসে নিজেদের আভরুঁচি মতো । 
লাত ঃ 

পরণের পোষাক কেটে ছেটে, বিশেষ কোন শ্রী ছাদ মতো তৈরাঁ করা হয় না। 
বোৌঁশর ভাগ মানুষই ধবধবে সাদা পোষাক পছন্দ করে । রঙাঁমশালস বা অলংকার করা 
পোষাক তেমন পছম্দ করে না। প্দরুষেরা তার কোমর ঘিরে কাপড় পরে ও তাকে 
রগলের নিচ দিয়ে ঘারয়ে শরীরকে বেড় দিয়ে ডাইনে তলের 'দিকে ঝূঁলয়ে দেয় । 
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মেয়েদের পোষাক মাঁট পর্যন্ত নেমে আসে । তারা তাদের কাঁধ পুরোপুরি ঢাকা 
দেয় । মাথার উপর চুড়োর মত করে খোঁপা বাধে ও বাকি চুল আলতো ভাবে ঝুলতে 
থাকে। 

কতক লোক তাদের গোঁফ কাঁময়ে ফেলে । আরো নানা অন্ভুত অদ্ভুত প্রথা 
রয়েছে । তারা মাথায় উ্ণীষ পরে থাকে । তাতে ফুলের গুচ্ছ ও রত্বাভরণ থাকে । 

তাদের পোষাক আশাক কৌষেয় ও তুলার তৈরী । কৌষেয় বন্য গুটিপোকা থেকে 
মেলা স্‌তায় তৈরী । ক্ষৌম বস্রও রয়েছে তাদের । এগ্াঁল এক ধরণের খড় (মসিনার 
ছাল) দিয়ে তৈরাঁ। কম্বল দিয়ে তৈরী কাপড়ও আছে । এগুলি ছাগলের মিহি লোম 
দিয়ে তৈরী । কয়াল 'দয়ে তৈরী পাঁরচ্ছদও আছে । বনা প্রাণীর লোম দিয়ে এগুলো 
বানানো । এগল বুনোট করতে বেশ পাঁরশ্রম ও কুশলতার দরকার । এজন্য এ 
ধরনের বস্ম আঁত দামী ও উৎকৃষ্ট বলে ববোচত । 

উত্তর ভারতের আবহাওয়া 'হমেল। এই কারণে তারা 'হ্‌” (80 )-দের মতে। 
ছোট ও আঁটোসাঁটো পোষাক পরে । বিধমাঁরা যে সব পোষাক ও অলংকার পরে ত৷ 
যেমন 'বাঁভন্ন রকমের, তেমান আবার মিশেল । কেউ কেউ ময়ুরের পালক পরে । 
কাউকে কাউকে বা নরম.ণ্ডের মালা পরতে দেখা যায় । কেউ কেউ কিছুই একেবারে 
পরে না, পুরো নগ্ন থাকে ( নির্রন্থ )। কেউ আবার পাতা বা বঙ্কল পরে । অনেকে 
চুল তুলে ফেলে গোঁফ কামায়। অন্যেরা ঝোপের মত গোঁফদাড়ি রাখে, চুল জট 
পণকয়ে মাথার উপর বেধে রাখে । পোষাক-পারচ্ছদও এক রকমের নয় । আর তার 
রঙ__তা লালই হোক আর সাদাই হোক-_সব সময়ে এক প্রকার নয় । 

শ্রমণদের তন রকমের পোষাক । সংঘ, সংকাক্ষকা ও নিবাসন । এর ছাঁদ সব 
জায়গায় এক রকমের নয় । শাখাভেদ অনুসারে ছাঁদের ভেদ দেখা যায় । কারো ধাঁদ 
পাঁট্র চওড়া, কারো তবে সর5। কেউ যাঁদ খোল চিপা করে তৈরী করছে তবে অন্যে 
করছে টিলা । সংকাক্ষকায় বাঁকাধি ঢাকা, দণ্ বগল ঘেরা । বাদক খোলা আর 
ডানাদক আটকানো ভাবে এটি পরা হয়। ঝুল কোমর ছাঁড়য়ে আরো নাচ পষন্ত 
নামানো । নিবাসনে কাঁটবন্ধ কিংবা রেশমের ঝাপপা ব্যবহারের ৮ল নেই। পরার 
সময় একে চুনটের মতো ভেঙ্গে ভাঁজ করে কোমরে দাঁড় দিয়ে বাঁধা হয় । পোষাকের 
রঙ 'নয়েও ভেদ রয়েছে । হলদে ও লাল দুই রও"ই চালহ। 

্রাঙ্থণ ও ক্ষাঁয়েরা পোষাক-আশাকের ব্যাপারে বেশ ছিমছাম পারদ্কার। বেশ 
ঘরোয়া চালে অনাডুম্বর ভাবে জীবন কাটায় । রাজা-রাজড়া ও বড় বড় মন্কীরা নানা 
রকমের িম্ন ভিন্ন পোষাক ও আভরণ পরে। সুন্দর ভাবে সাজার জন্য রত্বখাঁচত, 


হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত ১গ 


পাগড়ী বা মুকুটে ফুল গোঁজে ; হার অঙ্গদ এইসব পরে । ধনী বাঁণকদের মধ্যেও 
অঙ্গদের চল রয়েছে । বেশির ভাগ লোক খালি পায়ে চলে। অল্পকতক চাট, 
ব্যবহার করে। তারা তাদের দতি লাল ও কালো রঙে রাঙায় । চুল উপরের দকে 
তুলে বাঁধে । কানে ছেশ্দা করে। তাদের নাক বেশ টিকালো, চোখ বড় বড়। 


আট £ 

শারীরিক পাঁরচ্ছন্নতার ব্যাপারে তারা বিশেষ সতর্ক। খেতে বসার আগে প্রত্যেকে 
হাত মুখ ধুয়ে নেয়, কখনো উীচ্ছন্ট খায় না, নিজের থালার খাবার অন্যকে খেতে দেয় 
না। কাঠ ও পাথরের (পাতা ও মাঁটর ?) পান্ন বাবহার করলে [একবার ব্যবহারের পর] 
তা ফেলে দেওয়া হয়। সোনা, রূপা, তামা বা লোহার বাসন-পন্র প্রত্যেকবারের পর 
ঘষে মেজে ধুয়ে পাঁরঘ্কার করা হয় । খাবার পর একাট দাতিন দিয়ে দাতি পাঁরদ্কার 
করে মুখ হাত ধোয় | 

তারা খাবার পর মুখ হাত ধোয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে ছোঁয় না। প্রত্যেক- 
বার মলত্যাগেব পর জল দিয়ে শরীর পারদ্কার করে এবং চন্দন অথবা হলুদ মাথখে । 

রাজা থে সময় স্নান করেন তখন ঢাক বাজানো হয়, 'বাভন্ন সঙ্গীত যন্তাদতে 
সতত গান “প্রা হয়। পুজা-অর্চনা প্রভৃতি ধমীয় ক্রিয়াকলাপের আগে স্নান ও 
আচনন ক'র নেয় । 


নয় ঃ 

তাদের বর্ণমালার অক্ষরগ্ীল ব্রহ্ধদেব কাষ্পত। আদ থেকে সেই অক্ষরই 
পুরুষান,ক্মে চলে আসছে । [স্বর ও ব্ঞ্জন | মাঁলয়ে মোট ৪৭1ট অক্ষর । উদ্দেশ্য 
ও প্রয়োজন মত এগ্ালকে সাঁজয়ে শব্দ গঠন করা হয়, [. বিভান্ত, প্রত্যয় প্রভাতি 
জুড়ে ] তার 'বাভন্ন রূপান্তর ঘটানো হয় । এই বর্ণমালা দেশে দেশে ছাড়িয়ে পড়েছে 
ও পাঁরবেশ অনুযায়শ বিভিন্ন শাখা বিস্তার করেছে । এর ফলে উচ্চারণের কিছু 
পারবর্তন ও ভিন্নতা দেখা 'দয়েছে । তবে মূল চাঁরঘ্ের কোন পারবর্তন ঘটোনি । মধ্য- 
ভারতে এর মূল চারত্র আবৃত থেকে গেছে । এখানে এর উচ্চারণ কোমল ও মাজিতি 
_-ঠিক যেন দেবতার ভাা। শব্দের উচ্চারণ স্পম্ট ও নির্ভুল, সব লোকের কাছে 
আদর্শস্থানীয় । সীমান্তের লোকদের উচ্চারণের মধ্যে কতক 'বিকাঁতি লক্ষ্য করা যায়। 

ধারাবাহকভাবে ঘটনাধারা নাথভুন্ত করে রাখার জন্য প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব লোক 
রয়েছে । এই নাঁথকে খঃ10-0+০1৪ বলা হয় । এই নাথতে ভাল-মন্দ সব ঘটনা, 
দৈব-দ্বীর্বপাক ও শুভসচক স্মরণীয় বিবরণ লেখা রয়েছে । 

৬৫ 
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ছোটদের লেখাপড়া শেখানোর প্রথম ধাপ হিসাবে (সিদ্ধবস্তু নামে ) ১২ অধ্যায়ের 
একখানি বই পড়ানো হয়। সাত বছরে পা দিলে বা তার পর আত দরকারা শাস্র 
হিসাবে পণ বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলার পাঠ আরম্ভ হয় । 

এই পঞ্চবিদ্যার প্রথমাট হলো শব্দ বিদ্যা। এই শাস্ত ভাষা ও ব্যাকরণ আয়ত্ত 
করতে শেখায় । 

দ্বিতীয় হলো শিস্পস্থান বিদ্যা। এতে কলা, শি্প ও জ্যোতীর্বজ্ঞান শেখান হয় । 

ততীয়টি 'চাকৎসা বিদ্যা । --এতে শরার রক্ষার 'বাধ-নিয়ম, তন্ব-মন্ম, ওষাঁধ 
গুণ সম্পন্ন পাথর, শল্যবিদ্যা (৪০8180191০), ও ওষাঁধ গাছ-গাছড়ার গুণাগুণ বিষয়ে 
শেখানো হয় । 

চতুর্থ হলো হেতবিদ্যা। এতে সত্য-মথ্যা, ভুল-ঠিক ইত্যাদি যবাস্তসম্মতভাবে 
নধারণের পদ্ধাত শেখানো হয় ! 

পণ্চম হলো অধ্যাযআ্াবদ্যা। এতে পণ্চযান, তাদের কারণ ও পারণাম এবং তার 
সক্ষম প্রভাব বষয়ে শেখানো হয় । 

ব্রাহ্মণরা চার বেদ অধ্যয়ন করে । এর প্রথমাঁট আয়ুবেদ । এই বাক্যটি সংকলকের 
বন্তব্য । এতে জীবন রক্ষা ও প্রাকীতিক অবস্থা 'নয়ন্তণের বিষয় রয়েছে । দ্বিতীয়টি 
যজুঙবেদ । এতে যজ্ঞ ও পুজা-স্তুতির বিষয় রয়েছে । তৃতীয়টি সামবেদ । রাঁতি- 
পদ্ধাতি, জ্যোতিৰ ও রণনীতি বিষয় রয়েছে । চতুর্থট অথববেদ । এতে বিজ্ঞানের 
বাভন্ন শাখা, তন্দ্রমন্্র ও ওষাঁধ ববষয়ে পাঠ রয়েছে। 

বেদ শিক্ষকদের এগ্াীল গভীরভাবে অধ্যয়ন করে এসবের গূঢ়তত্ব ও সঠিক অথ 
আয়ত্ত করতে হয়। তারপর তারা শিক্ষার্থীদেন এসব ব্যাখ্যা করে বোঝান, কঠিন 
শব্দগুলর প্রকৃত অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করেন। যতাঁদনে না তাদের শিক্ষা 
ঠিকভাবে সন্পর্ণ হয় ততাঁদন শক্ষার্থাদের নানাভাবে নিজেদের কাছে আটকে রাখেন । 
অনেক লোক আছেন যাঁরা প্রাচীন সভাতায় গভীরভাবে আঁভজ্ঞ । তাঁরা সংসার-বম্ধন 
ছিন্ন করে, সরল জীবন ধারার অনুবর্তাঁ হয়ে উন্মেত কৃন্টির সাধনায় মণ্ন থাকেন । 
এভাবে তারা পার্থঘব পাঁরসরের উর্ধে আরোহণ করেন ও জাগাতক ভোগবিলাস 
তাঁদের কাছে তুচ্ছ বিষয়ে পারণত হয় । তাঁদের প্রজ্ঞার খ্যাতি চারাঁদকে ছড়য়ে পড়ে। 
রাজারা তাঁদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন । রাজসভায় টেনে আনতে চাইজেও 
আনতে পারেন না। তাঁদের মনীবার 'নকট দেশের প্রধানকেও নাত স্বীকার করতে 
হয়। জনসাধারণের মুখে মুখে তাঁদের গুণ-গান শোনা যায়, তাঁদের প্রাতি অন্তরের 
প্রগাঢ় শ্রদ্থা নিবোদত হতে দেখা যায় । 
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এরূপ খ্যাতি ও সম্মানের প্রেরণা থেকেই এখানকার জ্ঞানীগুণণীরা অক্লা্তভাবে 
কঠোর শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞানের সাধনা করে চলেন । যদি তাঁদের প্রচুর ধনসম্পদ 
থাকে তব: তাঁরা জীবন-নিবাহের জন্য 'বাভল্ল দিকে ঘুরে বেড়ান । তবে এমন লোকও 
আছেন, যাঁরা জ্ঞানচচ্চরি মহত্ব মুখে আওড়ালেও সোঁদক অবহেলা করে নিলজ্জের 
মতো আমোদ-্রমোদ করে পয়সা গওড়ান। নিজেদের অর্থ ও সামর্থ দামী দামী 
খাবার আর পোষাক-পারচ্ছদে নিঃশেষ করেন । কোনরকম মহান আদর্শ, ও জ্ঞানের 
সাধনা না থাকার ফলে শেষপযন্তি তাঁরা নিন্দার পার হয়ে পড়েন, দিকে 'দিকে তাঁদের 
অখ্যাতি ছড়ায় ৷ 

ভগবান বৃদ্ধের অনুগামীরা নিজ নিজ স্তর অনুসারে প্রত্যেকেই তাঁর মতবাদ 
সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন । সেই পরম-পুরুষ পাঁথবী থেকে বিদায় নেবার পর 
বহুকাল অতীত হয়ে গেছে। বর্তমানে তাঁর মতবাদকে অনেক পাঁরবাত'ত আকারে 
তুলে ধরা হয় ও বোঝা হয় । ঠিক হোক ভূল হোক, যার যেমন প্রাতভা সেই মতো 
সে একে বোঝে । 
দশ ঃ 

তথাগতের অনুগামীদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সব সময় মতাঁবরোধ লেগে রয়েছে। 
তাদের বাদ-প্রাতিবাদের ঝড় যেন সব্দা সাগরবুকে উত্তাল তরঙ্গ তুলে চলেছে । প্রত্োক 
শাখারই 'ভন্ন ভিন্ন প্রবনতা রয়েছেন এবং নানা পৃথক পৃথক পথ ধরে এক আভমুখের 
গদকে এগয়ে যাবার চেষ্টা করে চলেছেন । 

বৌদ্ধধমীরা মোট ১৩1ট শাখায় বিভক্ত । এদের প্রত্যেকেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে 
দাবী করে। মহাযান ও হীনযানের প্রবন্তারা আলাদা আলাদা থাকেন । কিছ7 কিছু 
আছেন যাঁরা নীরবে ধ্যান ও অন.শীলন করে চলেছেন । যখন যে অবস্থাতে থাকুন 
না কেন সব সময় তাঁরা জ্্ান ও প্রজ্ঞার সাধনায় ানমণ্ন। কতক আবার ঠিক তাদের 
বিপরীত ভাবে নিজেদের ধ্যানধারণা নিয়ে আকাশ পাতাল তোলপাড় করে ফেরেন। 

এদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সংঘ অন:সারে বিশেষ কতকগাল নিয়ম-কানুনের 
অধীন । সে সবের উল্লেখ করে বিবরণকে আর ভার করব না। 

বিনয়-অভিধর্ম ও সতত্র-ীপটক [তিনটিই সমানভাবে বোন্ধ-্রন্থ । যিনি এর মধ্যে 
যেকোন একটি বর্গের বইগৃলকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করার দক্ষতা দেখাতে সমর" হন 
তাকে 'কর্মদান'-এর বাধ থেকে রেহাই দেয়া হয়। যান দুই বর্গের বই ব্যাখ্যায় 
সক্ষম তাঁকে এর সঙ্গে উচ্চতর আসনের সামগ্রী দেয়া হয়। যান তিন বর্গের বই 
ব্যাখ্যায় সমর্থ তাঁকে তাঁর দেখাশোনা ও কাজকর্ম করে দেবার জন্য ভত্য দেয়া হয়। 
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যান চার বর্গের বই ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা দেখাতে পারেন তাঁর পাঁরচর্যার জন্য একজন 
“উপাসক'কে দেয়া হয়। "যান পাঁচ বর্গের বই ব্যাখা করতে পারেন 'তিনি হাতিতে 
চড়ে চলাফেরার স্যাবধা লাভ করেন। "যান ছয় বর্গের বই ব্যাখ্যায় পারদর্শী [তিনি 
ওইসঙ্গে দেহরক্ষীঁও পান। 

যখন কোন ব্যান্ত বিদ্যাবত্তার খ্যাঁতিতে খুব উচ্চসীমায় পেশছান তখন তান মাঝে 
মাঝে আলোচনাসভা ডাকেন ৷ যারা এতে ভাগ নেয় 'তাঁন তাদের প্রাতিভা বিচার 
করেন, ভুলন্রুট দেখিয়ে দেন, যোগ্যকে প্রশংসা করেন, অযোগ্যকে তিরস্কার করেন । 
যাঁদ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ মাজত ভাষা, সক্ষম পর্যবেক্ষণ, গভীর প্রবেশ 
ক্ষমতা ও তীর যুক্তি তকে দ্বারা নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করতে পারেন তবে তাঁকে 
মূল্যবান আভরণে সুসহ্জিত হাতির 'পঠে চাপিয়ে শোভাযান্তরা করে সংঘারামের তোরণ 
দ্বারগুলিতে নিয়ে যাওয়া হয় । 

যাঁদ কেউ বলতে বলতে যান্তর খেই হারিয়ে ফেলেন, দুর্বল, ফবান্তহগন ভাষা 
প্রয়োগ করেন, তকশাস্তের নিয়ম ভঙ্গ করেন ও সেই ব্লকম শব্দ প্রয়োগ করেন তবে 
তার মুখে সাদা রও লেপে, গায়ে ধূলো ও ময়লা মাখিয়ে তাকে কোন নিন জায়গায় 
বা কোন খানার মধ্যে ফেলে দিয়ে আসে । এইভাবে সেখানে প্রাতিভাবান ও অপদাথ 
জ্ঞানী ও মূর্খের মধ্যে পার্থক্য করা হয় । 

আমোদ-প্রমোদ, ভোগ-বিলাসকে তারা পাঁর্থব-জীবন ও জ্ঞান-অন্বেষাকে ধর'জীবন 
বলে মনে করে । ধর্মজীবন থেকে পাঁর্থব জীবনের দিকে চলে পড়াকে দোষাবহ বিচার 
করা হয়। যাঁদ কেউ নিয়ম শৃঙ্খলা ভাঙে, তাকে সকলের সামনে তিরস্কার করে। 
সামান্য তুটির জন্যও তিরস্কার করা হয় বা সামায়কভাবে বের করে দেয়া হয়। বড় 
ন্ু'টির জন্য পাকাপাকি ভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। 

যাদের এভাবে তাঁড়য়ে দেয়া হয় তারা অন্য কোথাও গিয়ে থাকার আশ্রয় খোঁজে । 
অনেক সময় মাথা গোঁজার ঠাঁই না পেয়ে পথে ফেরে । কোন কোন সময়ে তারা 
পুরোনো বৃত্তি, পূর্ব জীবনে ফিরে যায় । 
এগারো £ 

বর্ণ বিভাগে পাঁরবারগিকে চারাঁট ভাগে ভাগ করা হয়েছে । প্রথম হলো ব্রাহ্মণ 
বা বশহ্ধ আচারের লোক। তারা ধর্ম-আচরণের ব্যাপারে সদা-সতর্ক। শুদ্ধ 
জীবন যাপন করে ও ্রুটিহীনভাবে নীতি নিয়ম মেনে চলে । 

দ্বিতীয় হলো ক্ষত্রিয় বা শাসক জাতি। যুগ যুগ ধরে তারা শাসকের ভামকা 
পালন করে এসেছে । মানাবকতা ও করুণার নীতি তারা মেনে চলে । 
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তৃতীয় হলো বৈশ্য । এরা বাঁণক জাতি । ব্যবসা বাণিজ্য এদের প্রধান কাজ। 
দেশ ও বিদেশ দুদক থেকেই তারা লাভ করে। 

চতুর্থ হলো শূদ্র। এরা কৃষক শ্রেণী । জাম চাষ-আবাদ করে ফসল ফলানোই 
এদের প্রধান কাজ । 

পাঁবন্-অপাঁব্ অনুসারে সমাজে প্রত্োকের ম্থান স্মানার্দস্ট । বিৰাহকালে সেই 
নতুন গড়া সম্পর্ক অনুসারে তাদের মযাদার পতন-অভুযুদয় ঘটে। জ্ঞাতি মধ্যে বিবাহ 
নষেধ । কোন স্বীলোক জীবনে একবারের বোশ বিবাহ করতে পারে না। 

এছাড়া আরো নানান শ্রেণীর লোক রয়েছে । তারা তাদের 'নজ নিজ্জ প্রথা 
অনুসারে পরস্পরের মধ্যে বিবাহ করে । এদের সম্পর্কে বিশদভাবে কিছু বলা বেশ 
কষ্টকর । 
বারো £ 

রাজ-ধারাবাহকতা ক্ষা্য় বর্ণের মধোই সাঁমত। অন্যায়ভাবে ও রস্তপাতের 
দ্বারা এরা নানা সময়ে ক্ষমতা করায়ত্ব করেছে । তবু একটি বিশেষ শ্রেণী বা জাতি 
হিসাবে তাদের মযদা আছে । 

প্রধান যোদ্ধাদের দেশের সব থেকে সাহসী লোকদের মধ্য থেকে বাছা হয়। 
সন্তানেরা যেহেতু পিতার বৃত্ত অনুসরণ করে তাই তারা খুব তাড়াতাঁড় যহষ্ধাবদ্যায় 
শারদশরঁ হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। তারা বাহনীবদ্ধ হয়ে রাজপ্রাসাদ ঘিরে বাস 
করে। কোনরকম অভিযানের বেলা সম্মৃখ-বাহিনীরূপে সবার আগে যায় ৷ সেনাদের 
মধ্যে চারাঁটি বিভাগ রয়েছে £ পদাতিক, অশ্বারোহী, রথী ও হম্তী । হাতিদের মজবুত 
বর্ম দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় । তাদের শু্ড়ে তাঁক্ষ2 ফলাকা আটকে দেয়া হয় । সেনা- 
নায়ক একটি রথে চড়ে সৈন্য পাঁরচালনা করে । দুজন সারথী ডান ও বাঁ দুদিক থেকে 
রথ চালায় । চারাঁট ঘোড়া রথ টানে । সেনাপাঁত রথের মধ্যখানে থাকে । একদল 
রক্ষক তাকে ঘিরে থাকে । তারা তার রথের চাকার পাশে পাশে চলে । 

প্রাতরোধ করার জন্য অ*্বারোহাঁর দল সামনের 'দিকে ছাড়িয়ে থাকে । পরাজয় 
ঘটলে বিভিন্ন আদেশ পালনের জন্য তারা নানা জায়গায় ঘোড়া ছুটিয়ে যায় । 
প্দাতিকেরা তাদের 'ক্ষিপ্র গাতবেগের দ্বারা প্রাতরোধকে মজবৃত করে তুলতে সাহায্য 
করে। সাহস ও পরাক্রমের জন্যেই তাদের এ কাজে বাছাই করা হয়েছে । সাধারণতঃ 
তারা একটি বড় ঢাল ও একটি লম্বা বরা নেয়। কখনো কখনো তলোয়ার বা খড়গ 
নয়ে প্রচন্ড বেগে সামনের 'দকে ছুটে চলে। যুদ্ধের সব অস্বই খুব ধারালো ও 
তীক্ষ:। এদের মধ্যে কয়েকাটর নাম--বর্শা ও ঢাল, ধনুক ও তার, তলোয়ার, খড়গ, 
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রণ-কুঠার, বাল্লম, পরণ,, দীর্ঘ -বল্পম ও বানর প্রকারের প্রস্তর-নক্ষেপ যন্ত্র বা ফিঙা। 
এগুলি তারা যুগ যুগ ধরে ব্যবহার করে আসছে । 
তেরো £ 

সাধারণ লোকদের সম্পর্কে এবার কিছু বলা যাক । স্বভাবতঃই এরা হালকা 
চিত্তের মানুষ । তা হলেও ন্যায়-পরায়ণ ও সম্মানবোধসম্পন্ন ৷ টাকা পয়সার ব্যাপারে 
ছল-চাতুরীর ধার ধারে না॥। বিচারের বেলাও িবেচক । পরলোকের শাস্তকে তারা 
ভয় করে ও ইহলোককে লঘু করে দেখে ! স্বভাব-চরিভ্রের দিক থেকে প্রতারক বা 
বিশবাস-ভঙ্গকারী নয়, কথা দিলে কথা রাখে, কোন রকম শপথ কি অঙ্গীকার করলে তা 
নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। সরকারী প্রশাসনও যথেষ্ট ন্যায়-পরায়ণ, ব্যবহার ষথেচ্ট 
ভদ্র ও মিষ্টি। অপরাধ ও বিদ্রোহ খুব কম, কখনো-কখনো বিপদজনক হয়ে ওঠে) 
কেউ আইন ভাঙলে বা ক্ষমতার অপব্যবহার করলে বিষয়টিকে খুশটয়ে বিচার করে 
তবে অপরাধীকে কারাদন্ড দেয়া হয়। কোনরূপ দৈহিক শাস্ত দেয়া হয় না। 
অপরাধীকে সোজাসুজ বাঁচতে বা মরতে ছেড়ে দেয়া হয় ও মানুষের মধ্যে ধরা হয় 
না। যাঁদ নাঁত-নিয়ম ভাঙা হয়, ষাঁদ কোন লোক ম্ত্ৰীর প্রাত বিশ্বাস ভঙ্গ করে বা 
জনক-জননীর প্রাতি কর্তব্য উপেক্ষা করে তবে তার নাক বা কান বা হাত-পা কেটে 
দেয়া হয় অথবা দেশ থেকে বার করে দেয়া হয় বা তাকে জনহন অরণ্যে তাঁড়য়ে দেয়া 
হয়। অন্যান্য ভ্ুটির জন্য অজ্পসম্প জরিমানা করা হয় । অপরাধমূলক তদন্তের 
প্রমাণ সংগ্রহের জন্য লাঠির ব্যবহার করা হয় না। কোন দোষী লোককে প্রশ্ন করার 
বেলা ষাঁদ সে খোলা মনে সব কথার উত্তর দেয় তবে তদনূযায়ী দণ্ড লঘু করা হয়। 
যাঁদ অপরাধী (একগণুয়ের মতো অপরাধ অস্বশকার করে চলে বা দোষ-স্খালনের চেস্টা 
করে, তবে সত্য খুজে বার করে বিচার 'নম্পাত্তর জন্য চার রকমের পরীক্ষার আশ্রয় 
নেয়। (১) জলের দ্বারা (২) শান্ত প্রয়োগের দ্বারা (৩) পরিমাপের দ্বারা 
(8) বিষের দ্বারা । 


যখন জলের দ্বারা পরখ হয় তখন অভিষুস্তকে একটি বস্তার মধ্যে ভরা হয় । 
বস্তাটি একটি পাথরের পান্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে! তারপর ওই অবস্থায় তাকে জলে 
ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়। যাঁদ সেডুবে যায় ও পাথরাট ভাসে তবে সাব্যস্ত হয়--সে 
দোষাঁ। যাঁদ লোকটি ভাসে ও পাথরাট ডুবে যায় তবে সাব্যস্ত হয়-সে দোষ । 
খন শীল্ত প্রয়োগের দ্বারা পরখ করা হয় তখন সাহাষ্য নেয়া হয় আগুনের ৷ তারা 
একটি লোহার পাত গরম করে ও অভিষস্তকে তার উপর বসতে বাধ্য করে। তারপর 
তার পা দুটি তার উপর রাখা হয় । পরে তার হাতের পাতায় এট রাখা হয় । আবার 
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জিভ দিয়েও তাকে এট চাটতে বাধ্য করে। যাঁদ এর ফলে কোথাও কোন পোড়াদাগের 
সৃষ্ট না হয় তবে প্রমাণ হয়-সে নদেষি। যাঁদ পোড়াদাগের সৃষ্ট হয় তাহলে 
প্রমাণ হয় সে দোষী । যারা দুব্ল ও ভাঁতু লোক, যাদের সহন ক্ষমতা এধরনের 
পরখের অন্তরায় তাদের বেলা একটি ফুলের কুশড় নিয়ে তাকে আগুনে ছুড়ে দেয়া 
হয়। যাঁদ আগুনের তাপে এট ফুলের মতো ফোটে তবে প্রমাণ হয় যে আভিযুস্ত ব্যাস্ত 
'নদেষি। যাঁদ কুশড়টি পুড়ে যায় তবে সাব্যস্ত হয় যে সে দোষাঁ। 

পরিমাপ বা ওজনের দ্বারা পরথ এই রকমের £ একজন মানুষ ও একটি পাথরকে 
সমানভাবে পাল্লায় রাখা হয় । তারপর তুলনামূলক ভাবে কে ভার আর কে হালকা 
তাই দেখে নৌধা নিদেষিী 'স্থর হয় । যাঁদ আভষুত্ত লোকটি গনদোষি হয় তাহলে তার 
ওজন পাথরের চেয়ে বোঁশ হবে । যাঁদ দোষণ হয় তবে পাথরটির তুলনায় তার ওঞ্জন 
কম হবে। 

গবষের দ্বারা পরখ করা হয় এইভাবে ৪ একটি ভেড়া 'নয়ে এসে তার দক্ষিণ উরৃতে 
একট ক্ষত করা হয়। তারপর আভিযুস্তের খাবার থেকে খানিকটা নিয়ে তাতে সব 
রকমের বিষ মিশিয়ে তা সেই ক্ষতের মধ্যে ভরে দেয়া হয় । যাঁদ সেই বিষের ক্রিয়ায় 
প্রাণীটি মারা পড়ে তাহলে প্রমাণ হয় যে মানুষাঁট দোষী । যাঁদ প্রাণীটি বেচে থাকে 
তবে সাবাস্ত হয়-_মানুষটি নিদেষ। 

চার রকমের এই পরখ-প্রথার দরূণ অপরাধ বন্ধ করা সন্ভব হয়েছে । 
চৌদ্দ ঃ 

প্রকাশ্যভাবে সৌজন্য জানানোর নয়টি রীতি চলিত আছে । (১) নম্রতাসচক 
শব্দের ব্যবহার করে অনুরোধ জানানো । (২) সম্মান দেখানোর জন্য মাথা নত 
করা। (৩) দু'হাত তুলে মাথা নত করে । 18) দুহাত যুন্ত করে মাথা নত করা । 
(৫) হি মুড়ে ঝুকে পড়ে । (৬) ভূমিতে সম্পূর্ণ দেহ প্রসারিত করে। (৭) হাত 
ও হটি মুড়ে প্রসারিত হয়ে। (৮ পাঁচটি গোলকের দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে। 
(৯) দেহের পাঁচটি ভাগ ভূমিতে প্রসারিত করে। 

এই নাঁট রীতির মধো সব থেকে বোঁশ সমান প্রকাশক হলো ভূমিতে দেহ প্রসারিত 
করা ও তারপর হটি: মুড়ে সেই ব্যন্তির স্তাঁত-গান করা । যখন দূর থেকে সন্মান 
জানানো হয় তখন মাথা নত করাই সাধারণ রাত । কাছ থেকে জানানোর বেলা 
পায়ের পাতা চুত্বন ও পায়ের গোছ ঘষে দেয়া । 

যখন কোন উস্চপদস্থ বা বয়স্ক লোকের কাছ থেকে কোন আদেশ গ্রহণ করা হয় 
তখন আদেশ-গ্রহণকারী পোষাকের প্রান্ত তুলে ও নত হয়ে তা গ্রহণ করে। যাকে 
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এরুপ সম্মান দেখানো হয়েছে তার উচিত ওই লোকটির মাথায় ও পিঠে হাত বায়ে 
গ্নেহের নমুনা স্বরূপ কিছু মিষ্ট উপদেশ দিয়ে ভদ্রভাবে কথা বলা । 

যখন কোন শ্রমণ বা ধমা় জীবন গ্রহণ করেছেন এমন কোন লোককে এর্‌প সম্মান 
দেখানো হয় তখন সে শুধু মৌখিকভাবে তার শুভ কামনা করে। 

তারা শুধু নত হয়েই সম্মান দেখায় না,ষে লোক বা বস্তুকে সন্মান দেখাতে হবে 
তাকে নানাভাবে প্রদাক্ষণ করেও সম্মান দৌখয়ে থাকে । কখনো শুধু একবার প্রদক্ষিণ 
করে, কখনো বা তিন বার। যাঁদ দীর্ঘ প্রতীক্ষা বা অনেক কাল পুষে রাখা আকাষ্কার 
পর দর্শন পায় ও বিশেষ সম্মান দেখানোর ইচ্ছা বা উচ্ছ্বাস দেখা দেয় তবে মনের সাধ 
অনুসারে যতবার খুশী প্রদাক্ষণ করে । 
পনেরো £ 

অস্চ্ছ হয়ে পড়লে তারা সাধারণতঃ ৭ দিন উপবাস করে । এ সময়ের মধ্যে 
অনেকই ভাল হয়ে যায় । না হলে তখন ওষুধ খায় । এই সব ওষুধের চরত্র বাভন্ন। 
নামও 'বাভল্ন । রোগীর পরীক্ষা এবং তার পদ্ধাত নিয়ে ডান্তারদের মধ্যে মতভেদ 
রয়েছে । 

কোন লোক যখন মারা যায় তখন যারা তার শব-সংকারের জন্য একন্ হয় তারা৷ 
চীৎকার ক'রে ও ফুশীপয়ে ফৃশপয়ে কে'দে শোক প্রকাশ করে । কান্নার সময় অনেকে 
কাপড় ছিড়ে ফেলে, চুল এলোমেলো করে, কপাল চাপড়ায়, বুক চাপড়ায় । শোকের 
পোষাক সম্পর্কে কোন নিয়মকানুন নেই । শোক পালনের সময় সম্বন্ধেও কোন 
বাঁধাধরা নিয়ম নেই । 

মৃতকে আন্তিম-সম্মান প্রদর্শনের তিনটি 'বাঁধ চালু রয়েছে । (১) সংকার করা । 
অথাৎ কাঠের চিতা সাঁজয়ে তার উপর দেহ রেখে তাকে আগুনে প্াঁড়য়ে ফেলা । 
(২) জলে ছুড়ে ফেলে ভাঁসয়ে দেয়া। (৩) 'ন্জজনে ফেলে দেয়া। দেহটিকে 
বন্য জন্তু জানোয়ার থাকা অরণ্য মধ্যে ফেলে দেয়া- পশুদের খাবার জন্য । 

রাজা মারা গেলে সবার আগে তার উত্তরাধিকারী নিবচিন করা হয়, যাতে সে রাজার 
সংকার-কার্ধ পাঁরচালনা করতে পারে, কোন কাজের পর কোন কাজ করতে হবে তা 
যাতে ঠিক করে দিতে পারে। জাঁবতকালে তারা তাদের শাসককে তার চাঁরন্রের 
গুণাবলী অনুসারে উপাধি দেয় । যখন মারা যায় তখন মরণোত্বের কোন উপাধি 
দেয় না। 

কোন বাড়িতে লোক মারা গেলে সেখানে কোনরূপ খাওয়া নাষ্থ । তবে 
সংকারের পর তারা পুনরায় যথারীতি খায় । কারো মৃত্যু বার্ধকী পালিত হয় না। 


িউয়েন-সাঙের দেখা ভারত ২6 


বারা শবান্গমন করে তাদের তারা অশুম্ধ মনে করে । শবানুগমনকারীরা শহরের 
বাইরে স্নান করে তবে শহরে প্রবেশ করে। 

মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে এমন বৃদ্ধ ও অশন্ত লোক এবং দুরারোগ্য রোগাঁরা, মৃত্যুর 
প্রতীক্ষা থেকে মৃস্তি পেতে, কিংবা জীবনের দুর্বপাক বা সাংসাঁরক ঝঞ্ধাট থেকে রেহাই 
পেতে অনেক সময় মৃত্যু বরণ করে। সে তখন বিদায় ভোজ খেয়ে আত্মীয়স্বজন 
বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বিদায় নেয়। তারা গানবাজনা সহ তাকে গঙ্গার তীরে এনে 
একটি নৌকার উপর বসিয়ে মাঝ-ঙ্গার বুকে ঠেলে দেয় । সেখানে সে নিজে ডুবে 
মরে। এভাবে তারা দেবতাদের মধ্যে জন্ম নিতে চায় ( অর্থাৎ, স্বর্গে যেতে চায় )। 
কখনো কখনো এরকম লোককে নদীর কূলে তখনো না-মরা অবস্থায় দেখতে পাওয়া 
যায়। 

ভিক্ষুদের মধ্যে মৃতের জন্য কান্না বা শোক করার নিয়ম নেই । কোন ভিক্ষুর 
বাবা বা মা মারা গেলে তিনি প্রার্থনা জানান । ওই সময়ে তান তাঁর 'নকট নিজের 
খাণের কথা স্মরণ করেন । অতাঁতে যের্প মমতাভরে তাকে লালন পালন করেছেন 
সে সব স্মাতি স্মরণ করে কৃতন্দ্রতা প্রকাশ করেন । এর ফলে স্বর্গতঃ ব্যান্তর পৃণ্যফল 
বৃদ্ধ পাবে বলে তাঁরা আশা করে থাকেন। 
ধে।লো £ 

সরকার পাঁরিচালনা হিতকর নীতি-নিয়মের উপর প্রাতিষ্ঠত। এজন্য এর কাজকর্ম 
সরল, সাদাসিধে । পাঁরবারের নাম-পারচয় নাথভুন্ত করা হয় না। লোকদের বেগার 
খাটানোর বা বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যদলে নাম লেখানোর বিধি নেই । রাজ্যের নিজ্বম্ব 
আয়কে প্রধানতঃ চারভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগ ব্যয় হয় রাজ্যের শাসন 
পরিচালনা ও যজ্জঞাদ ক্রিয়াকলাপের জন্য ৷ দ্বিতীয় ভাগ ব্যয় হয় রাজ্যের কমমচারাঁ 
ও মন্ত্রীদের দেয় ভাতা মেটাবার জন্য । তৃতীয় ভাগ খরচ হয় রাজ্যের বিশিষ্ট 
প্রাতভাধর লোকদের পুরস্কারাদি দেবার জন্য । চতুর্থ ভাগ খরচ করা হয় ধমীয় 
সংস্থা সমূহকে দান ও পুণ্যকর্মের জন্য । এর ফলে করের বোঝা খুব অস্প, 
লোকজনের প্রয়োজনও অঞ্প। প্রত্যেকের পার্থব সম্পাত্ত নিরাপদ । ভরণ-পোষণের 
জন্য প্রত্যেকেই চাষআবাদ করে । যারা রাজার খাস জাঁমতে চাষ করে তাদের এক- 
ষষ্ঠ্যাংশ কর দিতে হয়। বাঁণকেরা অবাধে জিনিষপন্ত নিয়ে আসে ও বিনিময় করে 
চলে যায়। নদপথ ও রাস্তার চৌকি সামান্য পথশুজ্ক দিলেই খুলে দেয়া হয় । 
জনাহতকর কাজের জন্য শ্রমের দরকার পড়লে তার জন্য পারশ্রামক দেয়া হয় । কাজের 
অনুপ।ত অনুসারে পারশ্রামক দেয়া হয়ে থাকে । 


খ্৬ 1হউয়েন-সাঞঙ্চের দেখা ভারত 


সৈন্যেরা সীমান্ত পাহারা দেয়, কোথাও বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তা দম. 
করতে যায় । রাতে রাজপ্রাসাদ পাহারা দেয় । কাজের গুর্ত্ব অনুসারে তাদের ভাত: 
দেয়া হয়। কিছ] নাট ভাতা বা মাইনে দেবার সর্তে তাদের সাধারণের মধ্য থে: 
বেছে নেয়া হয়। শাসনকতাঁ, মন্মী, অমাত্য ও কমধ্যিক্ষগণকে ভরণপোষণের জন! 
জমি দেওয়া হয়। 
সতেরো £ 

মাঁট ও জলাবায়ুর প্রভেদের জন্য এদেশে উৎপন্ন দ্রব্যাঁদও বহু প্রকারের । ফুল, 
ফল, গাছপালা, লতাপাতা, শাকসবজা 'বাভিল্ন রকমের ; এবং প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ 
নাম রয়েছে । যেমন--অগল ফল, আম্ ফল, মধূক ফল, ভদ্র ফল, কপিখ ফল, 
অমলা ফল, তিম্দুক ফল, উদুম্বর ফল, মোচ ফল, নারিকেল ফল, পনস ফল। 
সবরকম ফলের নাম করা অসাধ্য, যেগুলি লোকে বেশি পছন্দ করে সেগুঁলই শুধু 
বলা হলো । খেজুর, বাদাম, লকেট ও পার্সমন অজানা । নাশপাঁতি, বুনো কুল, 
পচ, খোবাঁন, আঙুর এসব কাম্মীর থেকে আনা হয় ও অন্যান্য প্রত্যেক জায়গাতেই 
জন্মাতে দেখা যায় । ডালিম ও 'মাঁন্ট কমলা সবখানেই জন্মায় । 

যারা চাষআবাদের কাজ করে তারা খতু অনুসারে তা করে থাকে । অন্য সময় 
চুপচাপ বিশ্রাম করে কাটায় । উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধান ও শস্য জাতীয় ফসলই' বোঁশ । 
খাবার যোগ্য ওষধি ফল ও তরি-তরকারীর মধ্যে আদা, সরিষা, তরমুজ, কুমড়ো, 
হিউয়েন-তো ইত্যাঁদ। পিয়াজ রসুন অল্প হয় ও খুব অল্প লোক এসব খায় । 
যারা এসব খায় তাদের শহরের সীমানার বাইরে তাঁড়য়ে দেয়া হয় । সব থেকে বোঁশ 
প্রচলিত খাদ্য হলো দুধ, ঘি, ননী, গুড়, মিছরি, সারষার তেল এবং শস্য দিয়ে বানানো 
নানারকমের পিঠে । মাছ, ভেড়ার মাংস, ও নানা জাতের হরিণের মাংস তারা টাটকা 
অবস্থায় খেয়ে থাকে । কখনো কখনো শুকনো করেও খায় । গরু, গাধা, হাতি, 
ঘোড়া, শুয়োর, কুকুর, শেয়াল, নেকড়ে, সিংহ, বানর ও অন্য সবরকম লোমশ জন্তু 
খাওয়া বারণ। যারা এসব খায় তাদের ঘৃণা ও তিরস্কার করা হয়, সমাজচ্যত করা 
হয়। তারা জনবসাতর বাইরে বাস করতে বাধ্য হয় ও কদাচিৎ তাদের লোক-সমাজে 
দেখা যায়। 

মদ ও মাদক-জাতীয় পানীয় অনেক রকমের রয়েছে । আঙুরের রস, আখের রস 
ইত্যাঁদ ক্ষতিয়েরা পানীয় রূপে খেয়ে থাকে । বৈশোরা কড়া মাদক-পানীয় খেতে 
অভ্যস্ত। শ্রমণ ও ব্রাঙ্ণরা আঙুর ও আখ থেকে তৈরী এক রকমের সরব পান 
করেন। এট মাতানো মদের মতো নয় । 


হিউয়েন-সাঙ্ের দেখা ভারত ৭ 


বর্থ-সহ্কর ও নিচ-জন্মের লোকেরাও খাদ্য-পানীয়ের ক্ষেত্রে এ খেকে আলাদা নয়। 
একমান্ন বাসন-পন্ন ব্যবহারের দিকেই যা অন্য । উপাদান ও দাম দৃদিক থেকেই এক্ষেত্রে 
ভিন্বতা রয়েছে । গৃহচ্ছালীর জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত মানের জিনিষপপের কোন অভাব 
নেই। চাটু ও কড়াই থাকলেও, জলের ভাপে ভাত রাম্নার প্যান্রের ব্যবহার জানে 
না তারা। মাটির তৈরী নানারকম পাত্র আছে তাদের । দেশী তামায় তৈরা পান্র 
কদাচিৎ ব্যবহার করে । নানারকম খাদ্য এক সঙ্গে মেখে একটি পান্ন থেকে তারা তাদের 
আঙুল দিয়ে খায় । চামচ নেই, কাপও নেই । কোনরকম খাবার কাঠিও নেই । ষখন 
অসমচ্থ হয় তখন অবশা তারা তামার তৈরা পানীয় পার ব্যবহার করে। 
আঠারো £ 

মোনা, রূপা, দেশী তামা, সাদা জেড, আশ্নেয়-মনন্তা (01০ 76811 ) এ দেশের 
প্রাকীতক সম্পদ । এছাড়া বিরল রত্বাদি এবং 'বাভন্ন জাতের বিভিন্ন নামের মূল্যবান 
পাথরও প্রচুর আছে । সাগর ব্‌কের "্বীপগুলি থেকে এসব সংগ্রহ করা হয়। অন্য 
পণ্যের সঙ্গে এগাঁল তারা 'বাঁনময় করে। সাঁত্যি কথা বলতে 'কি তারা সবসময়ে 
ব্যবসায়িক পণ্যের বিনিময় করে থাকে । কারণ তাদের সোনা বা রূপার মুদ্রা নেই। 
মৃন্তা-ঝিনুক কিংবা ক্ষুদে মুক্তাও নেই । 

[ ভারত ও তার আঁধবাসীদের সম্পর্কে পাঠকের মনে একটি সামাগ্রক ছবি ফুটিয়ে 
তুলে এবার রাজ্যাভাত্তক বিশদ বর্ণনার দিকে হউয়েন-সাঙ মন দিয়েছেন । বর্ণনা 
সুরু করেছেন লান-পো বা লামঘান থেকে । একে ভারতের লোকেরা সেকালে “লম্পক' 
বলতেন । এখানে তান এসেছিলেন বালখ-জমধ-জুঝগান-তালিকান-গাঁচ-বামিয়ান- 
কঁপিশার পথ ধরে । চাঁন থেকে পুরো যাত্রাপথাঁট জানার আগ্রহ থাকলে যে অধ্যায়ে 
তাঁর জীবনকথা বলা হয়েছে সেই অধ্যায়াট দেখুন । তারপর তাঁর বিবরণের দিকে 
মন 'দন। ] 

॥১॥ লম্পক 

কঁপশা থেকে পথ চলার পর লম্পকে এসে পেশছনো গেল । এ রাজ্যটি আয়তনে 
এক হাজার লির মতো । উত্তর দকে তাকালে চোখে পড়বে শুধু তুষার মুকুট পরা 
বিরাট 'বরাট পর্বতের পাঁচিল। অন্য তিন দিকও কালোরঙের পাহাড় দিয়ে ঘেরা । 
রাজধানীর আয়তন দেখা গেল দশ 'লির মতো । এখানকার সর্বশেষ রাজবংশ কয়েক 
শতাব্দী আগে লোপ হয়ে গেছে । তারপর থেকে চলেছে গোষ্ঠী প্রধানদের মধ্যে 
্ষমতার লড়াই । সকলেরই নজর কা করে নিজে সকলের উপর উঠবেন। ফলে যা 
হয় তাই হয়েছে । রাজ্যট শেষ পযন্ত কাঁপশার অধীনে চলে গেছে । 


২৮ হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত 


এ দেশের লোকেরা ধানের চাষে বেশি অভাস্ত। আখের বনও দেখলাম প্রচুর 
আছে। গাছেও প্রচুর ফল হয়, তবে খুব কম ফলই পাকে । আবহাওয়া তেমন ভাল 
নয়। প্রায়ই জমাট তুষার কণা চাঁরাদিক অম্ধকার করে ফেলে । তবে, তুষারপাত 
তেমন বেশি নয় । 

সাধারণ লোক প্রাচ্ষ্ণের মধ্যে রয়েছে ৷ চোখে মুখে তৃপ্তির আভাস । সঙ্গীত চচ্চরি 
দকে প্রবল ঝোঁক দেখলাম । কিম্তু স্বভাব-চাঁরন্রের দিক থেকে সুবিধের নয় । বিশ্বাসের 
অযোগ্য । চুরির স্বভাবও রয়েছে । কীকরে অন্যের কাছ থেকে কিছু হাতড়ে 
নেবে সব সময় সোঁদকে নজর । নিজের স্বার্থ সবার আগে, অন্যেরটা বুঝতে রাজী 
নয়। চেহারার দিক থেকে বে"টে-খাটো হলে কি হবে, কর্মঠ ও আবেগ প্রবণ । পোষাক- 
পাঁরচ্ছদের বোশর ভাগ দেখলাম সাদা কাপড়ে তৈরী । সেগুলি বেশ মানানসই । 

দশাঁটর মতো সংঘারাম রয়েছে । কিন্তু সেখানে ভিক্ষুর সংখ্যা কম । বোশর 
ভাগই মহাযানের অনুগামী । কয়েক কুঁড়ি দেব-সান্দরে বিধমাঁদের সংখ্যাও 
নিতান্ত কম। 

॥২॥ নগরহার 

লম্পক থেকে রওনা হয়ে দক্ষিণ-পৃব দিকে এগিয়ে চললাম । এক বিরাট পাহাড় 
শ্রেণী ডিঙোতে হলো। একটা চওড়া নদীও পার হলাম । এভাবে ১০০লির মতো 
পথ চলবার পর না-কত্রলো-হো বা নগরহার পেশছলাম ; কিংবা বলতে পার উত্তর 
ভারত-সীমানায় পা রাখলাম । 

এ দেশাঁট কাঁপশার অধীন । কোন রাজা বা রাজ্যপাল নেই । সামারক শাসনকতা 
ও কর্মচারীরা সব কাঁপশা থেকে আসেন । 

পূর্ব-পাশ্চমে নগরহার প্রায় ৬০০ল লম্বা । উত্তর-দাক্ষণে ২৫০ থেকে ২৬০লর 
মতো । হঠাৎ মাথাচাড়া দেয়া খাড়া পাহাড় ও প্রাকীতিক সব প্রাতবন্ধ দিয়ে চারাদিক 
ঘেরা । রাজধানীর আয়তন ২০ লির মতো হবে । 

খাদ্যশস্যের বেশ প্রাচুর্য রয়েছে দেখলাম । ফুল আর ফলেও ভরা । আবহাওয়া 
ভিজে ও উঞ্ণ। লোকেরা স্বভাব চাঁরন্রের দিক থেকে সরল ও সং। বেশ উদ্দীপনা 
আর সাহসে ভরা । ধন-সম্পদকে তুচ্ছ চোখে দেখে । জ্ঞানের চচ্চাঁ করতে ভালবাসে । 
সবাই বৌদ্ধ ধর্মের অনুগামী । অন্য ধর্মমতে অনুরাীর সংখ্যা নেই বললেই চলে । 
অনেকগুলি সংঘারাম রয়েছে । তবে ভিক্ষুদের সংখ্যা সেখানে কম । স্তৃপগাঁলও 
দেখলাম পারত্যন্ত ও ধৰংসাবশেষে পাঁরণত । পাঁচিটি দেব-মন্দির আছে । সেখানে 
প্রায় শ' খানেক অন্যগামীও চোখে পড়লো । 


হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত ২৯ 


শহর থেকে 'তন লির মতো প্‌বে যেতে একটি বিরাট স্তূপ দেখতে পেলাম । প্রায় 
[তিনশো ফুট উত্চু। রংজা অশোক এটিকে তৈরী কারয়েছিলেন। আতি স্ম্দর করে 
খোদাই করা ও নানা কার.কার্য করা পাথর 'দিয়ে এট চমৎকার ভাবে তৈরী ৷ 

এর পশ্চিম দিকে একটি সংঘারাম । কয়েকজন মান্র ভিক্ষু সেখানে বাস করেন। 
তার দাক্ষিণে একটি ছোট স্তপ। এস্তৃপাঁটও রাজা অশোকের তৈরী ৷ 

শহরের মধ্যে একটি বিশাল স্ত্‌পের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ল । প্রবাদ অনুসারে 
এখানে নাকি ভগবান বুদ্ধের দন্ত রাখা হয়েছিল । স্তৃপটিও নাক খুব উশ্চু আর 
আত চমৎকার ছিল । এখন অবশ্য প্রাচীন ভিতটুকুই যা আছে, দম্তও নেই । 

এর্‌ পাশেই দাঁড়য়ে আছে ৩০০ ফুটের মতো উচু একটিস্তূপ। প্5রোনো 
কাঁহনা থেকে এর জন্মবৃত্তান্ত কিছু জানা যায় না। তবে, লোকে বলে যে এট নাকি 
আকাশ থেকে নেমে এসেছে । কোনরকম মানাবক শিজ্পকর্মের "চহ্বর্ণ এতে না 
থাকার দরুন এট ম্পম্টতঃই স্বর্গয় রচনার নিদর্শন ! 

নগরের দাক্ষিণ পশ্চিমে ১০ 'লির মতো হাঁটার পর একটি স্তূপ নজরে এলো । ২০ 
লির মতো যেতে দেখা পেলাম একটি ছোট পরত টিলার । এখানে বিরাট মহাকক্ষ-নুক্ত 
একটি সংঘারাম দেখলাম । পাথরের পর পাথর সাজিয়ে এর বহুতল তোরণ-্বারটি 
তৈরী । এককালে জন-মুখারত এই সংঘারামাট এখন নিজন ও পারত্যন্ত। এর 
মাঝখানে ২০০ ফুটের মতো উশ্চু একাঁট স্তূপ । রাজা অশোক এট তৈরা 
কারয়েছিলেন। 

এই সংঘারামের দাঁক্ষণ-পাশ্চমে একটি প্রপাত । পাহাড়ের উচু মাথা থেকে প্রবল 
বেগে জল 'নচে আছড়ে পড়ছে । পাহাড়ের ধারগুঁল যেন দেয়ালের মত তাকে ঘিরে 
রেখেছে । এরই পূব দিকের একটি দেয়ালে ধবরাট এক গুহা রয়েছে । গৃহাটি বেশ 
গভীর আর চওড়া । এটি গোপাল নাগের আবাস। এর প্রবেশপথ সরু, ভিতর 
অন্ধকার । খাড়া পাহাড়ের বিভিন্ন দিক থেকে সরু জলম্রোত এই গূহায় নেম 
এসেছে । আগের কালে এখানে ভগবান বৃদ্ধের শরার-ছায়া দেখা যেত। একেবারে 
প্রকৃত চেহারার মতো দীপ্ত ও সকল বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন । আজকাল আর বিশেষ দেখা 
যায় না। যা দেখা যায় তা হল চেহারার ক্ষাণ-সাদশ্য । তবে, যে লোক গভার, 
প্রতায় নিয়ে আন্তারক প্রার্থনা জানায়, সে 'দব্যদৃষ্টি লাভ ক'রে একে স্পম্টভাবে দেখতে 
পায়-কন্তু তাও বেশণক্ষণ নয়। গূহার দরজার কাছে দুটি চৌকা পাথর আছে। 
এর একটিতে সুন্দর ও সৃস্পল্ট চক্রচিহ্ন সহ বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন বুয়েছে। এট থেকে 
থেকে আলোর দন্যাতি বাকিরণ ক'রে ঝলাঁসত হয়ে ওঠে । 


৩০ হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত 


গুহাটির দুদকে কয়েকটি পাথরের কক্ষ রয়েছে । বুদ্ধদেবের পাঁবন্র শিষ্যেরা 
এখানে ধ্যানে বসতেন । 

গুহার উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি স্তূপ । এতে বৃদ্ধের চুল ও নখ রাখা আছে। 

এর অনাতদূরে আরো একটি স্তূপ । এই স্থানাটিতেই বৃদ্ধ তথাগত তাঁর সত্- 
ধর্মের গু নীতিগুল তৈরী করে স্কদ্ধ-ধাতু-আয়তন ঘোষণা করেছিলেন । 

গুহাটির পাশ্চমে একটি বড় পাথর রয়েছে । বদ্ধ তাঁর বস্ব ধুয়ে এটর উপর 
মেলে 'দয়োছলেন। 

রাজধানী-শহর থেকে দাক্ষণ-পৃবে ৩০ িলর মতো যেতে দেখা পেলাম হিডড বা 
হ-লো শহরের । এর আয়তন ৪ থেকে & লি। শহরাঁট বেশ উশ্চুতে গড়ে উঠেছে ও 
স্বাভাবিক ঢাল অণ্চলের দ্বারা প্রাক্কীতিক ভাবে সুরাক্ষত । এখানে নানা রকমের ফুল 
ও বন সম্পদ রয়েছে । একাধিক হুদও আছে । জল আয়নার মতো স্বচ্ছ । অধিবাসীরা 
সরল, সং ও ন্যায়নিঘ্ঠ । এখানে একাঁট দোতলা তোরণ আছে । বাড়গুঁল চিত্রিত। 
স্তম্ভগীল লাল রঙ করা । দোতলায় একটি ছোট স্তূপ রয়েছে । সাতট মূল্যবান 
বস্তু দিয়ে এট তৈরী । এতে বুদ্ধদেবের করো'ট রক্ষিত হয়েছে । করোটি 
১৪ ইণ্সির মতো গোল। সাদাটে-হলুদ বর্ণ। চুলের ছিদ্রগুঁল স্পন্ট। একটি 
বহুমূল্য আধারে ক'রে এটিকে স্তৃপের মধ্যে রাখা হয়েছে । যে সব লোক ভাগ্য 
সম্পর্কে প্ব-সংকেত লাভে আগ্রহ তারা সুগন্ধি মৃত্বকার তালের উপর এই করোটির 
ছাপ নেন। পৃণ্যফল অনুসারে ছাপ ওঠে । 

এট ছাড়া আরো একাট স্তূপ আছে। এ ম্তূপটও সাত মূল্যবান বস্তুতে 
তৈরী । এটিতে বুদ্ধের করোটি আটকে বন্ধ ক'রে রাখা হয় । এটির আকৃতি পদ্ম- 
পাতার মতো । অন্যাটর মতোই এর রঙ । এটও একটি সীলকরা ও বাঁধা মূল্যবান 
আধারে ভরে রাখা হয়েছে । 

এছাড়া আরো একটি ম্তৃূপ রয়েছে । এর মধ্যে রয়েছে তথাগতের চোখের মণি । 
এটি একাঁট আমের মত বড়, উত্জবল ও স্বচ্ছ। অন্য দুটির মতো একেও একটি 
মূল্যবান আধারে রাখা হয়েছে । 

তথাগতের গেরুয়া রঙ করা সূতি কাপড়ের সংঘটি পোষাকও এখানে একটি 
মুল্যবান পোটকায় রাখা হয়েছে । অনেক পুরানো হয়ে যাওয়ার দরুন এর কিছুটা 
ক্ষাত হয়েছে । সাদা লোহার আংটা-ওয়ালা চন কাঠের যাঁন্টাটও তাঁর একট মূল্যবান 
আধারে রাখা আছে । 

কাঁপশার রাজা পাঁচজন ব্রাঙ্ষণের উপর এ-সবের প্‌জা-অর্চনার ভার দিয়েছেন । 


হিউয়েন-সাগ্ডের দেখা ভারত ৩১ 


নিন সাধনার জন্য অবসর ক'রে নেয়ার উদ্দেশে তারা এ-সব বস্তু দর্শনের জন্য 
বিশেষ দর্শন ধার্য করেছেন । বান বৃদ্ধদেবের করোটি দেখতে চাইবেন তাকে দিতে 
হবে এক স্বর্ণমুদ্রা। ছাপ নিতে চাইলে 'দিতে হবে পাঁচ স্বর্ণমদ্রা। অন্য সবের 
জন্যও এরকম বাঁধা দর রয়েছে । যাঁদও এই দর্শনীর হার খুব বে: তা সত্বেও 
দর্শনার্থীর সংখ্যা অনেক । 

এই দোতলা তোরণের উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি স্তূপ আছে । এটি তেমন উ“চু 
বা বড় নয়। তবু এর অনেক অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে । যদি লোকে একে কেবল 
একটুখানি আঙুল দিয়ে ছোঁয় এটি ওঠে ও ভিত পর্যন্ত কাঁপতে থাকে এবং ঘণ্টা ও 
কাঁসর এক লয়ে দুলে উঠে মধুর শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করে। 

॥৩ ॥ গান্ধার 

হিডড থেকে ব্রমশঃ আরো দক্ষিণ-পৃব দিকে এগিয়ে চললাম । শুধু পাহাড় আর 
উপত্যকার চড়াই আর উংরাই। &০০ দির মতো পথ পেরিয়ে আসার পর দেখা পেলাম 
গাম্ধার রাজ্োর । 

এ দেশ?ট পৃব-পাশ্চমে ১০০০ লির ও উত্তর-দক্ষিণে ৮০০ লির মতো । এর পৃব 
সীমানা ছ"য়ে সিন ( পিন্ধু ) নদী বয়ে চলেছে । রাজধানীর নাম পো-লু-শো-পুলো 
বা পুরুষ”র। আয়তন ৪০ লির মতো। এখানকার রাজবংশও লোপ পেয়েছে । 
এখন কাঁপশার অধীন । শহর ও গ্রামগণীল প্রায় পারত্যন্ত অবস্থায় । খুব অঙ্প লোক 
এখন বাস করে। শহরের দেয়ালঘেরা অংশটিতে প্রায় এক হাজার পারবারের বাস। 
রাজপ্রাসাদও এখানেই অবাস্থত। 

দেশটিতে প্রচুর খাদ্যশস্য জন্মায় । নানারকম ফুল আর ফলের দেখা পেলাম । 
আথও প্রচ্ুর। এ দিয়ে তারা চান তৈরী করে। আবহাওয়া উ্ ও ভিজে । বরফ 
বা তুষারপাত সাধারণতঃ হয় না। লেকেরা কোমল ও ভারু চরিত্রের । জ্ঞানের চচ্চ 
করতে ভালবাসে । এদের আঁধকাংশই বিধর্মাঁ। বৌদ্ধ অণ্প কিছহ। 

প্রাচীন কাল থেকে এ-পর্যম্ত ভারতের এই প্রাঁন্তক দেশাঁট বহু শাপ্নকারের জম্ম 
দিয়েছে । নারায়ণ দেব, অসংগ বোধিসত্ব, বসুবন্ধু, বোধিসত্ব ধর্মতাত, মনোহিতি, 
মহানৃভব পার্্ব সকলেরই জম্ম এখানে । প্রায় এক হাজারের মতো সংঘারাম ছাঁড়রে 
রয়েছে । কিন্তু সবগ্রখ্লই এখন জনশ.ন্য অবস্থায় ধ্বংসের মুখে । জঙ্গল আর 
আগাছায় ভরা । স্তপগ্ালর বৌশর ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে । বধমাঁ মান্দরের 
সংখ্যা একশোর মতো । আর সুবগলতেই তাদের নানান সপ্প্রদায় বিশ্‌খ্খল ভাবে 
বাস করছে । 


৩২ হউয়েন-সাণ্ডের দেখা ভারত 


পুরোনো শহরের মধ্যে উত্তরপূব দিকে একটি পুরোনো ভিত দেখা যায় ॥ 
এখানে আগে বুখ্ধের “পাত্রের অমূল্য স্তৃপট ছিল। বূ্‌ধ্ধের নিবাণ লাভের পর 
পান্রাট এদেশে আসে । অনেক শতাব্দী ধরে এখানে সোঁট পূজা পায়। তারপর নানা 
দেশের হাতবল হয়ে এখন সেট পারস্যে আছে। 

শহরের বাইরে, প্রায় ৮ বা ৯ লি দাঁক্ষণ-প্‌বে একশো ফুটের মতো উ্চু একটি 
অম্বথ গাছ আছে। এর ডালগুীল মোটা, নিচের ছায়া ঘন ও অন্ধকার । আগের 
চার বৃদ্ধ এর নিচে বসে গেছেন। এখন সেখানে সেই চার বুদ্ধের উপাবস্ট মতি" 
রয়েছে । এর নিচে দাক্ষণমুখাীঁ হয়ে বসে শাকা তথাগত আনন্দকে বলোছলেন-_ 
“পাঁথবী থেকে আম বিদায় নেবার চারশো বছর পর এখানে কাঁণম্ক নামে এক রাজা 
রাজত্ব করবে । সে এর কাছে, দাক্ষণ দিকে একটি স্তূপ বানাবে ও তাতে আমার আস্থ 
ও দেহভম্ম রাখবে ।৮ 

কণিম্ক তদানুসারে দাঁক্ষণাদকে একটি জোড়া-্তপ তৈরী করান ও সেখানে ব:ত্ধের 
আঁস্থ ও দেহভম্ম রাখেন । এই দুটি স্৩্‌পের এবাটিকে খিরে অন্যটি তৈরী । মাঝের 
স্তৃপাট অন্যাট থেকে উদ্চু। এই স্তুপ দুাট এখনো বর্তমান । 

এই জোড়া-স্ভ্‌পের পবাঁদকে, সোপান শ্রেণীর দক্ষিণ পাশে দুটি হভুপ রয়েছে। 
একাঁট ?তন ফুট, অন্যাট পঁচিশ ফুটে উচু । এদুটি বড় স্তূপ দুটির (জোড়াস্তুপ ) 
সমানুপাতিক । বৃদ্ধের দুটি পণক্ষি মূর্তি রয়েছে এখানে £: একটি চার ফুট ও 
অন্যটি ছয় ফ:ট উচু । বোধবৃক্ষের নিচে বুদ্ধ আসন করে বসে আছেন এভাবে 
মৃর্তি দুইটি তৈরী । 

সোপানশ্রেণীর দক্ষিণ দিকে বুদ্ধের একটি ১৬ ফুট উচু ছবি আঁকা রয়েছে । 
ছবিটির উপরের ভাগ দুটি দেহ, নিচের ভাগ একাট দেহ । 

বড় স্ত্‌পাঁটর দক্ষিণ-পশ্চিমে ১০০ পায়ের মত এগিয়ে গেলে বুদ্ধের একটি মার্ত 
দেখা যাবে । এটি শ্বেত পাথরে তৈরী ও ১৮ ফুট উচু । এটি দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থার 
মৃর্তি। উত্তরমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 

স্তৃপাটর ডাইনে-বাঁয়ে ১০০টর মত ছোট স্তূপ পাশাপাণশ একটানা ভাবে রয়েছে 
এবং এগীল 1শজ্প নৈপণ্যের চূড়ান্ত 'নদর্শন। 

তথাগতের ভাবষ্যং বাণী অনুসারে এই স্তূপাঁট সাতবার পুড়ে যাবার ও পুন- 
ধনার্মত হবার পর বৌদ্ধ ধর্ম লোপ পাবে । পুরোনো নাথ থেকে জানা যায়, এ 
পর্যন্ত এটি তিনবার পুড়ছে ও িনবার পুনরুদ্ধার করা হয়েছে । আমি যখন 


হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত ৩৩ 


প্রথম এদেশে এলাম ঠিক সে সময়ে একটি অঁ্নিকাম্ডে এর ক্ষাতি হয়। পুনর্দ্ধারের 
কাজ চলেছে, এখনো শে হয়ান । 

স্তূপ্পাটর পশ্চিমে একট প্রাচীন সংঘারাম আছে । এটিও রাজা কনিক্ষের তৈরাঁ। 
এর দু তোরণ, সংলন্ন ছাদ, তলাবিশিষ্ট স্তূপ ও ভিতর কক্ষ--সব কিছুই বলে 
দেয়, এককালে এখানকার বিরাট 'বরাট জ্ঞানী পুরুষেরা খ্যাতির উশ্চু সোপানে 
আরোহণ ক'রে ধর্মের রূপ বিন্যাস-করেন ও এই সংঘারামাঁটকে বিখ্যাত করে তুলেন। 
বর্তমানে এর ছটা ভগ্নদশা হলেও স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন বহন করে এাঁট। 
অঙ্গ কয়েকজন ভিক্ষু তখন এখানে বাস করছেন । এটির জন্মকাল থেকে এযাবৎ 
অনেক শাম্তকার এখানে জীবন কাটিয়েছেন, পরম সম্পদ লাভ করে গেছেন। 
তাদের পাবত্র খ্যাঁত এখনো ব্যাপক, তাদের আদর্শ ধর্মপ্রাণ চরিত্র এখনো জীবন্ত । 

তৃতায় মিনারে শ্রদ্ধেয় পাঁ্্বকের কক্ষ । কিন্তু এটি অনেক কাল আগে ধ্বংস 
হয়ে গেছে । তবে এখানে তার একটি স্মতিফলক বসানো হয়েছে । তান প্রথমে 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন । আঁশ বছর বমসে গৃহত্যাগ করে বৌদ্ধ ধমনিগামী হন । 

পাঁ্রিক যেখানে থাকতেন তার পূরদকে একাঁট পুরানো দালান আছে । এখানে 
বোধিসত্ব বস্‌বন্ধু 'আভিধর্মকোব শাস্ব রচনা করেন । শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে লোকেরা 
এখানে এ সম্পর্কে একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করেছেন । 

বসুখন্ধুর আবাসের দাক্ষিণাদকে পঞ্চাশ পায়ের মতো গেলে একটি দোতালা আবাস 
রয়েছে । এখানে থেকে শাম্্রবিশারদ মনোহ্তি বিভাগ শাম্ত রচনা করেন। তিনি 
বৃদ্ধ থেকে দশম শতকের মধ্যকালে জাবত ছিলেন । যুবাকালে গভীর জ্ঞানচচ্চা 
করে ধমনিরাগীদের মধ্যে ব্যাপক খ্যাতি অন বরেন। তিনি বিশেষ প্রাতিভাবান 
ছিলেন । সাধারণ মানুষও এজন্য তাঁকে সম্মান করতেন । এ সময়ে শ্রাবস্তীর রাজা 
ছিলেন প্রাসদ্ধ বিক্রমাঁদত্য । মনোহ্তি তাঁর কোপে পড়ে অন্যায়ভাবে তর্কষৃত্ধে 
লাঞ্চীত হন। লজ্জায় অপমানে তান নিজের জিভ কেটে ফেলেন ও এভাবে মারা 
যান। বসুবন্ধু তাঁর শিষ্য ছিলেন । 

কিছুকাল পরে বিকুমাদত্য রাজ্য হারালেন। মিনি নতুন সম্রাট হলেন 'তাঁন 
1বশেষ ভাবে গুণীদের সমাদর করতেন । তিনি জানতেন মনোহত প্রকৃতই একজন 
জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন । শিবা বসুবন্ধু তার সহায়তায় মনোহিতের সুনাম পুনরুদ্ধার 
করেল । 

কানি্ক রাজার তৈরাঁ সংঘারামাট থেকে উত্তর-প্‌বে পঞ্চাশ ি-র মতো গেলে একা 
বড় নদী পড়ে। এই নদী পার হয়ে পো-শি-কিএলো-ফা-ত বা পুত্কলাবতী। এর 
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আয়তন ১৪ বা ১& লির মতো । অনেক লোক বাস করে এখানে । এক পরিখা 1দয়ে 
এর তোরণ-ম্বারগুঁলির একের সঙ্গে অন্যের যোগ রয়েছে। 

পশ্চিম তোরণের বাইরে একটি দেবমান্দর আছে। দেবতার বিগ্রহটি বেশ 
আকর্ষণীয়, প্রায়ই নানা আলো কিক কাণ্ড ঘটায় । 

নগরীর প্‌ব দিকে রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপ ॥ আগের চার বৃষ্ধ এখানে 
ধর্মপ্রচার্ করেন । প্রাচীন (বৌদ্ধ) সাধু সম্তদের মধ্যে অনেকে মধ্যভারত থেকে 
এখানে জ্ঞান প্রচারের জন্য এসোছলেন । তাদের মধ্যে শাস্াঝশারদ বসামশ্রের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে । তিনি অভধর্ম প্রকরণপাদ গ্রম্থখাঁন এখানে 
বসে রচনা করেন । 

নগরীর উত্তরে ৪ বা & লি গেলে আরেকট পুরোনো সংঘারাম দেখা যায় । এর 
মহা কক্ষগ্াল এখন নস্তব্ধ নির্জন হয়ে পড়ে রয়েছে । মাত্র সামান্য কয়েকজন ভিক্ষু 
এখানে থাকেন । সকলেই হীনযান পন্থী । শাস্ত্জ্ঞ ধর্মতাত এখানে তার সংযুস্তাভি- 
ধর্ম শাস্তগ্রন্থথাঁনি রচনা করেন । 

সংঘারামাঁটর পাশে কয়েকশো ফুট উষ্চু একটি স্তূপ আছে । রাজা অশোক এঁটকে 
তৈরী করান। কাঠ ও পাথর দিয়ে একে বানানো হয়েছে । কাঠের উপর নানা 
কারুকাজ, পাথরে নানারকম চিত্র খোদাই । নানান শ্রেণীর শিজ্পরা মিলে এট 
বাঁনয়েছেন। 

এখান থেকে প্‌ব ?দকে সামান্য একটুখানি যেতে দুটি পাথরের স্তূপ চোখে 
পড়বে । দুটিই প্রায় ১০০ ফুট উশ্চু। একাঁট ব্রহ্মা ও 1দ্বতীয়ট শু (ইন্দ্র) দেবের 
তৈরী । এ দুটি আগে দামী দামী পাথর ও মণি-রত্বভঁষত ছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর 
পর সে সব সাধারণ পাথরে পালটে যায়। এ দহাঁট এখন ভণ্নদশায় পেশছেছে। 
কিন্তু এ সত্বেও এ দুটি এখনো যথেন্ট উ*চু ও জমকালো । 

এই স্তূপ দুটি থেকে ৫০ লি মতো উত্তর-পশ্চিমে গেলে আরেকটি স্তপ। শাকা 
তথাগত এখানে যক্ষমাতার হাদয় পাঁরবর্তন করে অপরের শিশু বধ করা থেকে তাকে 
[নিবৃত্ত করেন । এই কারণে সাধারণ লোকেরা এখানে সম্তান লাভের জন্য মানত করে। 

এখান থেকে পঞ্চাশ লি মতো উত্তর দিকে গেলে আরো একটি স্তুপ । এখানেই 
সামক বোঁধসত্ব বালক কালে অন্ধ 'িতামাতাকে লালন-পালন করতেন । 

এবার দাক্ষণ-পূব দিকে ২০০ 'লি মতো পথ চলার পর আমরা পো-লু-শ শহরে 
পেশছলাম । এই শহরের উত্তরে একট স্তূপ আছে। কতক ব্রাঙ্গণকে পিতার 
আঁতকায় হাতিটি দান করে দেবার অপরাধে রাজকুমার লুদানকে এখানে দোষী সাব্যস্ত 
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করে নিবাসিন দশ্ড দেয়া হয়েছিল । নগর থেকে বেরিয়ে এই ম্থানটিতে এসেই তিনি 
তার বম্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নেন। এই স্তূপটি একটি সংঘারাম । গপণ্ঠাশ জনের 
মতো ভিক্ষু এখানে থাকেন । সকলেই হীনষানে অনুরন্ত । শাম্মবেত্তা ঈশ্বর এখানে 
পুরাকালে ও-পি-তো-মো-সঙ-চিঙ-লুন রচনা করেন । 

শহরটির পৃব-ীদককার ফটকের বাইরে একটি সংঘারাম আছে । এখানেও ৫০ 
জনের মতো ভিক্ষু থাকেন। এরা সবাই মহাযানপন্থী। রাজা অশোকের তৈরা 
একাট স্তপ আছে এখানে । 

পোন্লুশ শহর ছেড়ে ২০ লি মতো উত্তর-প্‌বে যেতে দন্তলোক পাহাড়ের দেখা 
পাওয়া গেল। এই পাহাড়টির একাঁট চূড়ায় রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তৃপ 
আছে । রাজপুত্র সুদান এখানে তাঁর [নবাসিত জীবন যাপন করে গেছেন । এর 
কাছে আরেকাট স্তূপ আছে । এখানে সুদান তাঁর পুত্রকন্যাকে ব্রাহ্মণের হাতে সপে 
দিয়েছিলেন । প্রহার করে ব্রাহ্মণ এখানেই তাদের রন্ত ঝারয়েছিলেন। এখানকার 
গাছপালা, ঝোপ জঙ্গল এখনো এজন্য গাঢ় লাল রঙের। দুই পাহাড়ের চড়ার মাঝে 
এক পাথরের কক্ষ আছে । ওই রাজপনত্ত ও তার ম্ত্রী এখানে সাধনা করতেন । 

এই বনের পাশে একাঁট পাহাড়ী গূহা আছে । এখান থেকে তা বৌশ দূরে নয়। 
আগে এক বৃদ্ধ খাঁষ সেখানে বাস করতেন । 

পাহাড়ী গূহাটি থেকে একশ লির মতো পথ চলে উত্তর-পশ্চিম দিকে গেলে প্রথমে 
একটি ছোট পাহাড় পড়বে । সোঁট পার হয়ে গেলে একাট বড় পর্ত। এই পর্বতের 
দশ্ষিণে একটি সংঘারাম আছে । এখানে অল্প কয়েকজন 'ভক্ষু থাকেন । সকলেই 
মহাধানের উপাসক | এর পাশে রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তুপ । পুরাকালে 
এখানে একশঙ্গ খাঁষ বাস করতেন । বারবাঁণতার ছলনায় ভূলে তিনি তাঁর খাবিদ্ব 
হারান। সেই রমণাঁটি তাঁর কাঁধে চেপে নগরে ঘোরে। 

পো-লুশ নগরী থেকে ৫০ লি মতো উত্তর-পুবে গেলে একাঁট উচ্চু পর্বত । 
এখানে সবুজ ( নীলাভ ) পাথরে কাটা ঈশ্বর দেবের স্ত্রীর বিগ্রহ রয়েছে । ইনি ভামা 
দেবী (দুগাঁর অপর রূপ )। ব্রাঙ্ণরা ও অপরাপর নিচ ধর্মের লোকেরা বলে যে এই 
মূর্তি'ট আপনা থেকে এখানে আবির্ভত হয়েছে । এর নানারকম আলোকিক ঘটনা 
ঘটানোর খ্যাঁত রয়েছে । এ জন্য সকলের কাছে সে প্‌জা পায়। ভারতের প্রত্যেক 
অঞ্চল থেকে লোকে এখানে পূজা দিতে ও সমাদ্ধ কামনা করতে আসে । গরিব ধন? 
সকলেই এখানে ভিড় করে। যারা তাঁর 'দিব্য দর্শন পেতে চায় তারা পূর্ণ বিশ্বাস 
ধনয়ে সাত 'দিন উপবাসে কাটালে তানি তাদের দেখা দেন ও আঁধকাংশ মনস্কামনা 
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পূরণ করেন । পর্বতের নিচে মহেম্বর দেবের মান্দর । যে সব বিধমাঁরা সারাদেহে 
ভত্ম মাথে, এখানে তারা পূজা দেয় । 

ভাঁমা দেবীর মান্দর থেকে দক্ষিণ-প্‌বে ১৫০ লি মতো গিয়ে আমরা উি-তো-ফিয়- 
হন-ছ' শহর পাই । এ শহরাঁটর আয়তন ২০ লি মতো । এর দক্ষিণ সীমানা দরে 
সিদ্ধ নদ বয়ে চলেছে । আঁধবাসীরা বিত্তবান, সমৃম্ধ। নানা দিক থেকে দামী 
দামী সব পণ্য সামগ্রী ও নানা 'জানিসপত্র এখানে এসে জমা হয়। 

এ শহর থেকে ২০ লি মতো উত্তর-পশ্চিমে গেলে আমরা, পো-তো-্তুলো' বা 
শলাতুরা শহরে এসে হাঁজর হই । ব্যাকরণ"রচঁয়তা পাণানি খাঁষর জন্মস্থান এট । 
অসংখ্য শব্দ সংগ্রহ করে বর্ণের উপর তিনি একখানি বই লেখেন । এতে ৩২ মাত্রার 
১০০০ শ্লোক রয়েছে । অক্ষর ও শব্দ সম্বন্ধে তাঁর সময় পর্যন্ত জানা সবাকছু 
এতে আছে, কোন কিছুই বাদ পড়ৌন। রচনা শেষ হলে বইখানি তিনি রাজার কাছে 
পাঠিয়ে দেন। রাজা বইখানিকে আঁতি সমাদর করেন। রাজ্যময় এর ব্যবহার ও 
শক্ষাদানের নিশি দেন। তান এ কথাও ঘোষণা করেন যে যান এ বইখাঁনি সুরু 
থেকে শেষ অবাধ পুরো আয়ত্ত করতে পারবেন তাঁকে এক হাজার স্বর্ণখন্ড দেবেন । 
সেই থেকে পাঁণ্ডিতরা সারা বিশ্বে মঙ্গলের জন্য গুরু শিষ্য পরম্পরায় নিরভুলভাবে একে 
হস্তাম্তর করে চলেছেন। এই শহরাটর ব্রাঙ্মণরা এই কারণে তাদের ব্যাকরণ ও 
দক্ষতা, প্রতিভা ও স্মরণশান্তর জন্য বিখাত । 

শলাতুরা শহরে একাঁট স্তুপ আছে । একজন অহ পাঁণানর এক শিবাকে এখানে 
বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষত করেন। 

তথাগত 'নব্ণ লাভের ৫&০০ বছর পর কাশ্মীরে একজন অহ আসেন বৌদ্ধ ধর্ম 
প্রচারের জন্য ৷ ক্রমে সেখান থেকে এখানে এসে তান এক ব্রঙ্ষচারীকে দেখলেন। সে 
অক্ষর বিষয়ে নরেশ দিতে দিতে একাঁট বালককে পেটাচ্ছিল। অহ্ৎ তাই দেখে 
ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন -_ছেলোটিকে তুম মারছ কেন ? ব্রাহ্মণ উত্তর দিল--“আ'ম 
ওকে শব্দবিদ্যা শেখাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই ও ঠিকমতো এগোতে পারছে না।”» অহ 
ঈষং হাসলেন । ব্রাক্ষণ তা দেখে বললেন, “শ্রমণেরা করুণা ও ভালবাসার অনুগামা, 
মানুষ ও সকল প্রাণীর প্রাত সাধারণতঃ দয়ালু, তা জান । কন্তু আপাঁন হাসছেন 
কেন? দয়া করে বলুন।” অহ্ঁৎ উত্তর দিলেন, “সহজ কথাটাও যখন তুমি বৃবলে 
না তখন সেকথা শুনলে তুম সহজে বি*বাস করতে পারবে না। সকলের শেখার 
স্াবধার জন্য যান শব্দবিদ্যা শাস্ লখে গেছেন সেই খাঁধ পাঁণানর নাম শুনেছ 
নিশ্চয়ই ৮ ব্রাহ্মণ বললেন-_-“এ শহরের আঁধবাসীরা সবাই তাঁর শিব্য, সবাই তাঁর 
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শুণমৃগ্ধ। তাঁর স্মৃতি রক্ষার জনা একটি মৃর্তও স্থাঁপত হয়েছে এবং তা এখনো 
বর্তমান আছে ।” অহ্ৎ বললেন-_“এই যে ছেলোটকে তুমি পড়াচ্ছ সে-ই পাশান 
খাঁ । তিনি তাঁর মানাসক উদাম যেহেতু শুধু পার্থব শাস্ত আয়ঙের জনা ব্যয় 
করেছেন তাই সত্য কারণহীণ অপর-ধ্ণী শাম্ রচনা করেছেন । তাই তাঁর আত্মা 
ও জ্ঞান চারদিকে ছাঁড়য়ে পড়েছে, 'তাঁন তখন থেকে এখন পর্ষন্ত জন্মের আবর্তন 
চক্রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । কিন্তু সত্য-ধর্মের প্রভাবে তিনি এবার তোমার পত্র হয়ে 
জন্মেছেন। এই কারণেই "পার্থব জ্ঞানের দিকে তাঁর কোন আকর্ষণ নেই । তুমি 
তাঁকে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে গৃহত্যাগের অনুমাতি দাও ।” 

অহ্ৎ এই কথা বলে তাঁর আধ্যা'ত্মক ক্ষমতা প্রদর্শনের জনা তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে 
গেলেন। এ দেখে ব্রাঙ্ণণ গভীরভাবে আকৃন্ট হয়ে পড়লো ও তার মনে বিশ্বাস 
জন্মালো। শহরে ও তার আশেপাশে সে এ ঘটনা রটনা করলো ও ছেলেকে বৃদ্ধের 
অনুগামী হবার অন.মাত দিল। সে 'নজের ধর্মমতের পারবর্তন করলো । গ্রাতোর 
লোকেরাও তার আদর্শ অনুসরণ করে বুদ্ধের উপাসক হলো । এখনও পর্যন্ত তারা 
তাদের সেই পুরানো জণীবকায় একাগ্র রয়েছে । 
৪ ॥ উচাঙ-ন ঃ উদ্যান 

উ-তো-কিয়-হন-ছ' থেকে উত্তর দিকে পথ চলে ৬০০ ির মতো যাবার পর আমরা 
উ-চাঙ-ন' বা উদ্যান রাজ্যে উপাস্থত হলাম । পথে আমাদের কয়েক।ট পর্বত আতক্রম 
করতে হল, নদী পার হতে হলো । 

উদ্যান রাজ্য আয়তনে &০০ লির মতো । পর পর পর্বত আর উপত্যকা যেন 
হাত ধরাধাঁর করে এীগয়ে গেছে । উপত্যকা আর জলাভূমি একের পর আর পাল্লা 
দিয়ে উপ্ছ মালভূমির সঙ্গে সঙ্গে এগিয়েছে । এ রাজ্যে অনেক রকম শস্য বোনা হয় । 
[কিন্তু ফসল তৈমন ভাল হয় না। আঙুর প্রচুর, আখ অজ্পস্বল্প। মাটির নিচ 
থেকে সোনা ও লোহা মেলে । “য়োশীকন' বা হলুদ নামে এক প্রকার গন্ধসার গাছ 
চাষের পক্ষে এ অগ্ুলটট খুব উপযোগ । বনাণ্ুল বেশ ঘন, আলো ঢুকতে পায় না। 
ফল ফলাদ ও ফুল অজপ্র। ঠাণ্ডা আর গরম দুটোই মাননসই, ঝড় ও বৃণ্টি তাদের 
শ্বতু অনুসারে । 

এখানকার অধিবাসীরা কোমল ও মেয়েলী ভাবাপন্ন । স্বভাবের দিক থেকে 
কিছুটা ধূর্ত ও কপট। জ্ঞানের আদর করলেও তা অর্জনের দিকে কোন মনযোগ 
নেই । ভোজ বাজী, তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগের দিকে তাঁদের বিশেব ঝোঁক রয়েছে । তাঁরা 
সাদা সুতীর কাপড় পরেন- এছাড়া আর কিছু বড়ো পরেন না। ভারতের ভাষা 
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থেকে এ'দের ভাষা কোন কোন দিকে পৃথক হলেও বোশর ভাগ ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে মল 
রয়েছে । লেখার বর্ণমালা ও সামাজিক ভদ্রূতা প্রকাশের রীতনীতিও ওই রকম ছুট? 
মিশেল ধরনের । এশরা বুদ্ধের গ্রাতি বিশেষ ভীন্তপরায়ণ ও মহাযানপন্থা । 

শুভবাস্তু (বতঘমান স্বাত ) নদীর দৃপারে ১৪০০ মতো পুরোনো সংঘারাম 
রয়েছে । এখন এগুছিল বলতে গেলে প্রায় ধ্বংসের মুখে ও মানব-বজত । আগে 
এখানে আঠারো হাজারের মতো 1ভক্ষ বাস করতেন । তারপর কমতে কমতে এখন: 
নামমান্ত সংখ্যায় ঠেকেছে । সবাই মহাযানের উপাসক | সবাই নির্জন সাধনার বাঁধ 
পালন করেন, এ নিয়ে শাম্বাক্য আগুড়াতে ভালোবাসেন, কিন্তু এ সম্পর্কে গভীর 
কোন অনুভব অনভীত নেই । যাঁরা নোতিক নীতগ্দীল মেনে চলেন তাঁরা পাবন্ 
জীবন যাপন করেন, ভোজবাজী-তন্তমন্ত্র এসব থেকে সচেতনভাবে দূরে থাকেন । 
[বিনয় সিটকের ষে সব শাখার সঙ্গে তারা পারচিত সেগুলি হলো-_সর্বস্তিবাদ, 
ধর্মগ্ণ্ত, মহাীশাসক, কাশাপায়, মহাসংঘিকা- এই পাঁচটি । 

এখানে দশাঁটর মতো দেবমান্দর আছে। 'বাঁভন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুরা সেখানে 
থাকে । ভাল শহরের সংখ্যা চার থেকে পাঁচ । রাজারা প্রধানতঃ মুঙ্গলী থেকে রাজ্য 
শাসন করেন। এ শহরটির আয়তন ১৬ বা ১৭ দির মতো । জনসংখ্যা আয়তনের 
তুধানায় ঢের বৌশ। মঙ্গল থেকে ৪-৫ লি পৃবে একট বড় স্তূপ আছে । 

মুঙ্গাল শহর থেকে ২৫০ বা ২৬০ লিলির মতো উত্তর-প্‌বে গেলে একাঁট বিরাট 
পর্বতের চূড়ায় নাগ অপলাল-এর প্রপ্রবণে হাজির হই । এটি শুভবাম্তু নদীর উৎস। 
নদাঁটি দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বয়ে গেছে। গ্রীত্ম ও বসন্ত'দুটি ধতৃতেই এঁটি জমে 
যার । সকাল থেকে সম্ধ্যা অবাধ তুষার-বাষ্প ভেসে চ*লে মেঘের ব্‌কে 1ম।লয়ে 
চলেছে । যোঁদকে তাকানো যায় শুধু রঙন ছটার সক্ষ্র প্রাতিফলন । 

নাগ অপলালের প্রসপ্রবণ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বা নদী থেকে ৩০ লি মন্তা 
উত্তর দিকে একটি বড় পাথরের উপর ভগবান বৃম্ধের পদচিহ্ন রয়েছে । পরবতাঁকালে 
লোকেরা এখানে একাট পাথরের ঘর তুলেছে । বহু দূর থেকে লোকে এখানে পৃজা 
দিতে আসে । 

নদীর স্রোত যে পথ ধরে তলমুখা বয়ে গেছে সেই পথে ৩০ 'লির মতো এগোলে 
আমরা সেই পাথরাঁটর কাছে পেশছাই যেখানে তথাগত তাঁর বসন ধুয়োছিলেন । তাঁর 
কাষায় বম্ঘের সূতা এখনো সেখানে প্রত্যক্ষ করা যায় ॥। পাথরের উপর ঠিক ষেন 
খোদাই হয়ে রয়েছে । 

মঙ্গাল শহর থেকে দক্ষিণ দিকে ৪০০ লির মতো চললে হিল পর্বতের দেখা পাওয়া 
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যায়। উপত্যকার মধ্য দিয়ে নদীটি বয়ে এসে এখানে পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে ও তারপন্ 
আবার পূর্বমুখাী বাঁক নিয়ে উপরের দিকে (উৎস আভমুখে ) এগিয়ে গেছে । নদীর 
দুপারে পাহাড়ের দিক মুখ করে নানারকম ফল ও ফুলের গাছ ছাঁড়য়ে আহে। যে 
দিকে চোখ ফেরানো যায় বড়ো বড়ো পাহাড়ের চূড়া আর গভীর গৃহা। আর বয়ে 
চলেছে নার স্বচ্ছ স্রোত উপত্যকার বুক চিরে । কানে ভেসে আসে কখনো মানুষের 
কণ্ঠস্বর, কখনো বা গানের কাল। কোথাও কোথাও লম্বাটে সরু চৌকো বিছানার 
মতো পাথর নজ.র পড়ে । দেখলে মনে হবে ধেন মানুষের হাতের কাজ । এগুলি 
সার সার পাহাড়ের উপর থেকে উপত্যকা পরন্তি নেমে এসেছে । প্রাচীনকালে 
তথাগত বৃদ্ধ এখানে বাস বরেন । এখানেই নীতি বিষয়ক অর্ধগাথাট শুনে তাঁর 
মনে প্রাণ ত্যাগ করার ইচ্ছা দেখা দেয় । 

মুঙ্গীল থেকে ২০০ 'লির মতো দাক্ষণ দিকে গেলে একট বিরাট পর্বতের কাছে এসে 
আমরা পেশীছাই । এখানেই মহাবন সংঘারাম । তথাগত পুরাকালে এখানেই সর্বদত্ত 
রাজা হয়ে জন্মে বোধসত্বের জঈবন কাটান । শত্রুর কাছ থেকে পালিয়ে নিজের দেশ 
ছেড়ে তিন গোপনে এখানে চলে আসেন । এক গাঁরব ব্রাহ্মণের সঙ্গে এখানে তাঁর দেখা 
হয়। ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে 1ভক্ষা চায়। রাজ্য হাঁরয়ে নিঃস্ব হওয়ায় কিছুই তাঁর কাছে 
দেবার মত ছিল না। তান তখন তাঁকে বেধে বন্দী করে শত্রু রাজার কাছে নিয়ে 
যাবার জন্য ব্রাঙ্মণকে বললেন । শব রাজা ব্রাহ্মণকে এজন্য নিশ্চয় পুরস্কার দেবেন । 
সেই পুরস্কারই হবে ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁর নজদ্ব দান। 

মহাবন সংঘারাম থেকে উত্তর-পাঁশ্চম ধরে পাহাড়ের গনচের দিকে ৩০-৪০ গলর মতো 
চললে মো-সু বা মসুর সংঘারাম । এখানে ১০০ ফুটের মতো উচু একটি স্তূপ আছে । 

এর একপাশে বিরাট এক চতুঙ্কোণ পাথরের উপর বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন রয়েছে । 
আর গোড়ায় একট হলদেটে-সাদা পাথর আছে যা সব সময় তেলতেলে পদার্থে ভেজা । 

এই সংঘারাম থেকে ৬০ বা ৭০লি পশ্চিমে গেলে রাজা অশোকের তৈরী একি 
সতপ দেখা যাবে । 

এ জায়গাঁট থেকে উত্তর-পশ্চিমে ২০০ গলির মতো গেলে আমরা শন-ান-লো-শ 
বা শান রাজার উপত্যকায় পেশছাই । এখানে স-পও-শ-াতি বা সর্পৌষাধ সংঘারাম 
বর্তমান । এখানে ৮০ ফুটের মতো উষ্চু একটি স্তূপ আছে। 

এই স্তূপের বেশ কাছাকাছি সুমা নামে একাঁট বড় স্তূপ আছে । 

এই শান রাজার উপত্যকার উত্তরে একট খাড়া পাহাড়ের পাশে একটি স্তৃ্প 
রয়েছে । অসুখে পড়ে যারা এখানে পূজা দেয় তাদের অনেকেই নিরাময় লাভ করে। 
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পৃরাকালে তথাগত যখন ময়রদের রাজা হয়ে জন্ম নেন তখন একবার অনচরদের 
নিয়ে তান এখানে আসেন । ওই সময়ে তাদের দারুণ জলাঁপপাসা পায় । সবাই 
জ.লর খোঁজ সুরু করে । কিম্তু কোথাও জলের দেখা পাওয়া গেল না। ময়র-রাজ 
তখন নিজের ঠেট 'দিয়ে পাহাড়ের গা ঠোকরালেন। সঙ্গে সঙ্গে জলের ধারা বইতে 
সুরু করলো । সেই জলধারায় অনচরদের পিপাসা দূর হলো । এই জলধারা থেকেই 
এখানে একটি হুদের সৃণ্টি হয়েছে । অসুখ হলে কেউ যাঁদ এই জল পান করে বা 
এখানে দ্নান করে তবে সে ভালো হয়ে যায় । পাহাড়ের উপরে ময়ূরের পায়ের ছাপ 
এখনো দেখা যায় । 

নূঙ্গলি শহরের দাঁক্ষণ-পাশ্চম দিকে ৬০ থেকে ৭০ির মতো গেলে একটি বড় 
নদী । এর প্‌বাদকে ৬০ ফুটের মতো উচু একটি স্তুপ । রাজা উত্তর সেন এটি 
তৈরী করান। পারাকালে তথাগত যখন মত্যুমুূখে তখন তিনি সমবেত সবাইকে বলে 
যান “আমার নবাঁণের পর উদ্যানের রাজা উত্তর সেন আমার দেহাবশেষের একটি ভাগ 
পাবে ।” বখন অন্য রাজারা সকলে তা ভাগ করে নিচ্ছেন এমন সময়ে রাজা উত্তর সেন 
এসে হাঁজর হলেন। প্রান্তিক দেশ থেকে এসছেন বলে কেউ তাঁর দিকে নজর দিল 
না। তখন দেবতারা বুদ্ধদ্বের কথাগাল গোখণা করলেন । রাজাকে দেহাবশেষের 
ভাগ দেয়া হলো । রাজা তা।নয়ে দেশে |ফসলেন ও তার প্রত সন্মান দেখাবার জন্য 
একট ৮ভ,প বানালেন । এই স্তপের পাশে, নদ)র পারে হাতার মতা আকাতির একাট 
বিরাট গাথর আছে । রাজা উত্তর সেন একট [বরাট সাদা হাতীর পিঠে করে দেহাবংশষ 
এনোছুলেন । এই জায়গ।টিতে পেশীছে হাত নারা যান ও সঙ্গে সঙ্গে পাথরে পাঁরণত 
হয়ে যায় । 

মুঙ্গাল থেকে &০াল মতো পাঁশ্চমে 1গয়ে বড় নদ 1াট পার হলে এই স্তংপাট দেখা 
যায়। এঁটর নাম রোহতক । স্তপাঁট &০ ফুটের মতো উ'চু। রাজা অশোকের 
বানানো । 

মুঙ্গাল শহর থেকে ৩০ লির মতো গেলে হো-পুতো-শ বা অদ্ভুত স্তপ। 
এট ৪০ ফুটের মতো উশ্চু। 

এর পশ্চিম ঈদকে বড় নদশীট পার হয়ে ৩০ বা ৪০ £লর মতো গেলে আমরা একটি 
বিহারের দেখা পাই । এখানে অবলোকিতে*্বর বোঁধসব্ধের মৃত রয়েছে । 

অবলোকিতেশবরের মৃর্তি” থেকে ১৪০ বা ১৫০ লির মতো গেলে লন-পো-লু 
পর্বত । এই পর্ণতে ৩০ লি মতো আয়তনের ন।গ-্থুদ বর্তমান । স্বচ্ছ ঢেউ অপরূপ 
ব্ঞ্জনায় বয়ে চলেছে । জল আয়নার মতো পাঁরদ্কার। এই নাগ রাজার মেয়ে এক 
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শাক্য যুবকের প্রেমে পড়েন ও তাদের 'বিবাহ হয় । নাগ রাজা প্রদত্ত তরবারি দিয়ে 
এই শাক্য ষুবক উদ্যানের রাজাকে হত্যা করে সেখানে রাজা হন। তারপর তাঁর পৃন্র 
উত্তর সেন সেখানকার রা্া হন। বদ্ধ এই উত্তর সেনের রাজ্যে এসেছিলেন । কিম্তু 
তাঁর দেখা না পেয়ে তাঁর মায়ের কাছে বলে যান যে তিনি অজ্পকাল মধ্যে কৃশীনগরে, 
শাল বান 7 তাগ করবেন। উত্তর সেন যেন সেখানে গিয়ে তার দেহাবশেষ নিয়ে 
আসেন । 

মুক্ষলি শহর থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে যান্না করলাম । প্রথমে একটি পাহাড় 
ডিঙোতে হলো । তারপর এক উপত্যকার মধ্য দিয়ে পথ চলে আমরা আবার সম্ধু 
নদের পারে এসে হাঁজর হলাম । এ পথও রীতিমতো পাহাড়-রাস্তা, যথেষ্ট খাড়া । 
চারাদকেব পাহাড়-পর্তি ও উপত্যকা কেমন যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন, থমথমে । কখনো 
আমাদের দঁড়র সাহায্যে খাত পার হতে হলো, কখনো বা লটকানো শিকলের সাহায্যে ৷ 
কোথাও আবার মাথা ঢাকা ঝুলন্ত কাঠের সেতু, কোথাও উড়ন্ত । কাঠের সশড়ও 
রয়েছ নাঁচ থেকে খাড়া বাঁধের উপর ওঠার জন্য । এ ভাবে ১০০ লি পথ ভাঙবার পর 
হা'লর হলাম দরিল নদীর উপত্যকায় । উদ্যানের রাজধানী এক সময়ে এখানে ছিল। 
প্রহর (সানা ও সুগন্ধি হলুদ এই অঞ্চলে । এখানে একট বিরাট সংঘারাম আছে । 
তার পাশ ভাবী বুদ্ধ শৈত্রিয় বোধিসত্বের একাঁট মচ্ত। এট কাঠের তৈরী । রঙ-_ 
সোনালা,_বেশ ঝকমকে । রাঁতিমতো অলৌকিক-ক্ষমতা সম্পন্ন । মৃতিণটি একশো 
ধদটের কাছাকাছি উচ্চ হবে । অহ্ৎ মধ্যান্তকের কণীর্ত এট (ইনি আনন্দের শিষ্য) । 
এই অন্ধ এক শিজ্পণকে তুঁষিত স্বর্গে জীবন্ত পাঠান যাতে সে মৈত্রেয়কে আপন চোখে 
দেখে তার সাঁঠক মার্ত গড়তে পারেন । এজন্য শিজ্পী মোট তিনবার তুষিত স্বর্গে 
শান। এই গাতিশট বানানোর পর থেকে পরবাদকে বৌদ্ধ ধর্মের হাওয়া বইতে 
সর করে। 
৫1) পোলুলো ৪ বোলর 

দারল থেকে বোরয়ে, আবার খাড়াই পাহাড় আর উপতাকা পরিয়ে এবার আমরা 
সন্ধ্‌ নদের কলে এসে পেশছলাম । সেখান থেকে উড়াল সেতু আর কাঠ দিয়ে 
বানানো হাঁটাপথের সাহামো ন7ী ও খাত পোরয়ে, ডাই পাহাড় ভেঙে &০০ 'লির 
গতো পথ পার হলাম । এরপর দর্শন পেলাম বোলর রাজ্যের । 

বোলর রাজ্যাটির আয়তন চার হাজার লির কাছাকাছি । তুষার মুকুট পরা বিরাট 
বিরাট পর্বতের মাঝখানে এই দেশটি । পূর্ব-পশ্চিম দিকে লম্বা, উত্তর-দক্ষিণ দিকে 
সর । এখানে গম ও ডালের চাষ হয়। সোনা ও রূপার খান আছে। যথেম্ট 


৪২ হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত 


সোনা থাকার দরূন দেশটি ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে সমন্ধ । আবহাওয়া'সব 
সময়ে ঠান্ডা । ম।নুষ জন কড়া ও রূক্ষ মেজাজের ৷ মানাঁবকতা বা ন্যাযবোধের বেশ 
অভাব দেখলাম তাদের মধ্যে । ভদ্রুতা কাকে বলে জানে না, কখনো তার নাম শুনেছে 
বলেও ষেন মনে হয় না। চেখারাও বেজায় কক্শ, দেখলে ঘৃণার ভাব জাগে । পরণে 
সবার পশমের তৈরী পোষাক । 

এদের 'লাপমালা প্রায় ভারতের মতোই । ভাষা কিছুটা ভিন্ন ধরনের । এ অঞ্চলে 
১০০টির কাছাকাছি সংঘারাম । ভিক্ষু সেখানে হাজার খানেকের মতো । জ্ঞান-চচ্চরি 
দিকে তাদের তেন কোন উংসাহ নেই । নোতিক চারন্রের দিকেও ভ্রুক্ষেপ নেই । 

এ দেশ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম উ-তে4কয়া-হন-চ” বা উনখান্ড (ওাহন্দ)। 
দাক্ষণদিক দিয়ে সিন্ধু নদ পার হলাম । নদাঁট এখানে তিন থেকে চার লির মতো 
চওড়া হয়ে দাঁক্ষণ-প।শ্চম দিকে বয়ে চলেছে । জল বেশ পারম্কার-পারচ্ছন্ন । খরবেগে 
বয়ে চলেছে বলে আয়নার মতো সংস্বচ্ছ । পাশে থাকা গুহা-গহহর, ফাঁক-ফোকোরের 
মধ্যে নানা রকমের 'বষাস্ত সাপ ও হিংস্র জন্তু-জানোরার রয়েছে । কেউ খাদ ম.ল্যবান 
জিনিষপন্র বা ধন-রত্বাঁ বা দুর্লভ জাতের ফুল বা ফলাদ এবং বিশে করে বৃদ্ধের 
দেহাবশেষ নিয়ে এ নদ নৌকার পার হবার চেষ্টা করে তবে প্রায়ই 'তার নৌকা ডুবে 
যায় । 

৬॥ ত-ছ-শি-লো 2 তক্ষশীলা 

সম্ধুনদ পাব ভয়ে আমরা তক্ষশণলায় এলাম । এ রাজ্যাট আয্নতনে দু'হাজার 
লির মতো । রাজধানীর আয়তন প্রায় দশ লি। মূল রাজবংশের চিহ্নবর্ণও নেই। 
আঁভজাতরা এর অ'ধকার 1নয়ে 1নজেদের মধ্যে লড়াই করে চলেছে । আগে এট 
কাঁপশার অধীন হয়ে ছিল । পরে কাশ্ম 'রের অধীনে এসেছে । 

উর্বরাশান্তর জন্য দেশটি ঠবখ্যাত। প্রচুর ফসল ফলে । নদী আর ঝরণায় দেশটি 
ভরা। ফুল আর কলের ফলনও প্রচুর । আবহাওয়া আত মনোরম । আধবাস'রা 
বেশ সজীব ও সাহসী । শন্ররত্বকে শ্রদ্ধা করে। অনেক সংঘারাম আছে । তবে 
সেগুলির এখন ভাঙন-দশা, জন-শূন্য অবদ্থা। খুব অজ্প কতক ?1ভক্ষু আছেন । 
সকলেই মহাযান উপাসক । 

নাগরাজ এলাপান্রের সরোবরাটি রাজধানী থেকে প্রায় ৭০ 'ল উত্তর-পশ্চিমে । এটি 
প্রায় ১০০ পায়ের মতো গোলাকার । জল পারম্কার পাচ্ছ, মিঠা । নানা রঙের 
পদ্ম ফুল ফুটে. সরোবরাটকে নয়নহরা করে তুলেছে । "বাঁভন্ন রঙের হালকা আভা 
গবকণর্ণ করে প্রাকাঁতক শোভায় মনোমু্ধকর পাঁরবেশ গড়ে তুলেছে, এই নাগ একজন 
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ভিক্ষু ছিলেন। কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে তানি একটি ইলাপাত্র গাছ ধ্বংস করেন। এই 
কারণে এখনো এখানকার লোকেরা বরা বা ভাল আবহাওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাতে 
হলে শ্রমণদের ?নয়ে এখানে আসে । অজ্পকালের মধ্যেই তাদের অভান্ট পূরণ হয় । 

নাগহুদের দাক্ষণ-পৃবদিকে ৩০ দিল মতো হাঁটলে দুটি পর্বতের মাঝে থাকা একটি 
গারখাতে এসে হাজির হই। এখানে রাজা অশোকের তৈরাঁ একটি স্তূপ আছে । 
উ*চু-১০০ ফুটের কাছাকাছি । 

স্তূপটির পাশে একটি সংঘারাম ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে । অনেক কাল থেকে 
গ্রঁট মানব-বাঁজতি, ভিক্ষু শূন্য । 

নগরের উত্তরাঁদকে ১২ বা ১৩ লি দরে রাজা অশোকের তৈরী আর একাঁট স্তূপ 
আছে । 

কাছেই একট সংঘারাম। এর বাগান ও উঠান জঙ্গলে ভরপ-র, কেউ এদকে 
যাওয়া-আসা করে না। মানত জনকয়েক ভম্ষট থাকেন । শাম্ত্বেত্তা কুমারলব্ধ 
অতাঁতকালে এখানে থেকে কয়েকখানি শাস্গ্রন্থ রচনা করে গেছেন । ইনি সৌোন্রান্তিক 
শাখার অনুগামী ছিলেন । 

নগরের বাইরে, দক্ষিণ-প্‌র দিকের পাহাড়ের ছায়ায় একটি স্তূপ অে। উ 
একশো ফুটের কাছাকাছ । বিমাতার মিথ্যা আভঘোগে এখানে (অশোকের পত্র 
কুণালের চোখ উপড়ে নেয়া হয়েছিল । এ স্তুপটিও রাজা অশোকের বানানো । 
৭॥ সঙহা-পুলো $ সিংহপুর 

তক্ষশীলা থেকে দক্ষিণ-প্‌ব দিকে পর্ব তিশ্রেণী ও উপত্যকা ভেঙে ৭০০ 'লর মতো 
এগিয়ে যাবার পর 'িংহপুর রাজ্যের দেখা পেলাম । আয়তনে রাজ্যাঁট প্রায় ৩৫০০ 
থেকে ৩৩০০ ?ীল। পশ্চিম সীমানা দিয়ে ?িম্ধু নদ বয়ে চলেছে। রাজধানীর 
আয়তন ১৪ থেকে ১৫ লি। পাহাড়ের কোল ঘে*ষে বর্তমান! ছোট-বড় খাড়া 
পাহাড়-পর্বতে ঘেরা বলে প্রাকৃতিক ভাবে রাজ্যাট সুরাঁক্ষত । জাঁমজমা খুব বেশি 
চাষ-আবাদ হয় না, কিন্তু ফলন যথেষ্ট । আবহাওয়া শীতল । লোকদের প্রকীতি উগ্র 
ধরনের, শৌর্ধ-বীর্ধের উপরেই বোশ জোর দেয় । প্রতারণা করার প্রবণতাও খুব । এ 
রাজ্যের আলাদা কোন রাজা বা শাসক নেই । কাশ্মীরের অধীন রাজ্য । রাজধানীর 
কাছেই দক্ষিণ দিকে রাজা অশোকের তৈরাঁ একটি স্তপ আছে । এর কারুকার্য বেশ 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাছেই একটি সংঘারাম। এখন আর কোন ভিক্ষু নেই, 
জনমানব শন্য | 

শহরের দক্ষিণপূবে ৪০ বা &০ লি দূরে একাঁট স্তপ আছে। এটিও রাজা 


শ্হ 


ঢু 
) 
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অশোকের বানানো । প্রায় ২০০ ফুট উদ্চু। এখানে দশটি পৃকুর রয়েছে । গোপন- 
ভাবে পরুপরের সঙ্গে এযাল ষৃন্ত। ডান ও বাঁয়ের গোপন সংযোগ-পথগ্যাল পাথর 
দিয়ে ঢাকা । পাথরগুলি 'বাঁভল্ব আকারের ও অদ্ভুত ধরনের । পুকুরের জল 
পাঁর্কার, বৃদবৃদগুলি সময়ে সময়ে শব্দ তোলে ও আলোড়ন জাগায় । সাপ ও 
নানারকম মাছ পুকুরের চারপাশে খানা ও ফোকরের মধ্যে বাসা বে ধেছে ও জলে খেলা 
করে বেড়ায় । নির্মল জলের বুকে চার রঙের পদ্মফুল উশীক দিচ্ছে । প্রায় একশো 
রকমের ফলগাছ পুকুরগ্ীলকে ঘিরে রয়েছে । জলের বুকে তাদের ছোট বড়ো ছায়া 
বিলামল করছে। গাছের 'নাচেও চমৎকার ছায়া । সব মিলিয়ে, ঘুরে বেড়ানোর 
পক্ষে চমৎকার একটি জায়গা । 

এর পাশে একটি সংঘারাম আছে । এখানে অনেককাল ধরে কোন ভিক্ষু নেই। 
সত্‌পের ধার থে*ষে যে জায়গাট রয়েছে সেখানে 'িধমাঁদের মূল প্রবস্তা (মহাবীর ) 
তাঁর ধর্মতত্ব লাভ করেন ও প্রথম প্রচার করেন । এ সম্পর্কে এখানে একটি খোদাই 
লাপ রয়েছে । এই জায়গাটির পাশে একাঁট দেব মান্দর আছে । এখানে যাঁরা থাকেন 
তাঁরা কঠোর জীবন যাপন করেন। দিবারান্র আবরাম তাঁরা কঠোর সাধনা করে 
চলেছেন। তাঁদের প্রবর্তক যে সব অনুশাসন দিয়ে গেছেন তার বেশিরভাগই বুদ্ধ- 
দেবের ধর্মনশীতির বই থেকে নেয়া । এরা এক ভিন্ন গোষ্ঠীর ও তদানসারে তাদের 
নশীতিসত্রাদি ধার্য হয়েছে । যারা উ*'চু পায়ের তাদের ভিক্ষু বলা হয়, নবীনদের 
বলা হয় শ্রমণ । জীবন-ধারা ও ক্রিয়া-অনযষ্ঠানাঁদর দিক থেকে তাদের সঙ্গে বোদ্ধ 
ভক্ষুদের যথেষ্ট সাম্য রয়েছে । কেবল তাদের একটি করে টিক আছে ও উলঙ্গ 
থাকে। তাছাড়া যে কাপড় তারা কখনো সখনো পরে তার রঙ সাদা । এই সামান্য 
পার্থক্য অন্যদের সঙ্গে তাদের ভিন্নতা প্রকাশ করে। তাদের পাবন্ন প্রবর্তকের 
আকাঁতিকে তারা নিঃশব্দে তথাগতের সঙ্গে সমান করে থাকে । একমাত্র কাপড়ের দিক 
থেকেই যা একটু পৃথক । কিন্তু সৌন্দর্যের দিক থেকে পুরোপারি এক । 

এখান থেকে তক্ষশীলার উত্বর সীমান্তের দিকে ফেরা গেল । [সম্ধু নদ পার 
হয়ে দাক্ষণ-পূবাঁদকে ২০০ সির মতো যাবার পর একট 'বরাট পাথরের ফটকের কাছে 
হাজির হলাম । আগের কালে রাজা মহাসত্ব এখানে এক ক্ষুধার্ত বিড়ালকে খাইয়ে? 
ছিলেন । ফটকের দাঁক্ষণে ৪০ বা ৫০ পা এগ্োলে একাট পাথরের স্তূপ নজরে পড়বে । 
এখানেই মহাসত্ব ওই পশহুটিকে মৃতপ্রায় দেখতে পেয়ে করুণাবিষ্ট হয়ে একটি বাঁশের 
ফলাকা 'দয়ে নিজেকে বদ্ধ করে তাকে আপন রন্ত পান করান। এর ফলে প্রাণীটি 
তার জীবন ফিরে পেল। এজন্য আজো! এখানকার মাটি ও গাছপালা রক্ত-বর্ণে 
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রঞ্জিত। মাটি খড়লে বিদ্ধ করবার ফলাকার মতো জিনিস সব পাওগ়া যায়। এসব 
গঞ্প আমরা বিশ্বাস করি কি কার না এ প্রশ্ন না তুলেও বলা যেতে পারে যে ঘটনাট 
করুণাকর মনের পরিচায়ক । 

এই দেহ-উৎসর্গের স্থানটি থেকে উত্তর দিকে ২০০ ফুটের মতো উত্চু একটি পাথরের 
স্তূপ আছে । রাজা অশোক এটি বানান। এট উচ্চ সৌন্দর্যবোধের পাঁরচয় বহন 
করে ও নানা ভাচ্কর্ষমশ্ডিত। এখানে প্রায় একশোটির মতো ছোট স্তৃপ আছে। 
সেখানকার মার্তগনীল বেদীসহ অপসারণষোগ্য ভাবে তৈরাঁ। 

এই স্তৃপাঁটর প্‌বে একটি সংঘারাম আছে! এখানে প্রায় ১০০ জন ভিক্ষু 
থাকেন। সকলেই মহাধানের চচ্চাঁ করে চলেছেন । 

এখান থেকে প্‌বে পণ্চাশ লি মতো গেলে আমরা একাঁট নিন পাহাড়ে এসে 
পেশছাই । এখানেও একটি সংঘারাম আছে। একশোজনের মতো ভিক্ষু সেখানে 
থাকেন। তাঁরাও সবাই মহাষানের উপাসক। এখানে একাধিক প্রন্রবণ ও পূকুর 
রয়েছে, জল আয়নার মতো স্বচ্ছ। ফল ও ফুল গ্রচুর। এই সংঘারামটির পাশে 
৩০০ ফুটের কাছাকাছি উচু একট স্তূপ আছে। 
৮॥ উ-ল-শঃ উরস 

সিংহপুর থেকে এবার আমরা দাক্ষণ-পৃব 1দকে যাত্রা করলাম । পাহাড়মালা 
[ডিডিয়ে চড়াই ও উতরাই ভেঙে উ-ল-শ বা উরস রাজ্যে উপ্পাস্থত হলাম । 

উরস রাজ্যটি আয়তনে দূুহাজার 'লর কাছাকাছি । পাহাড় ও উপত্যকা যেন 
একের পর অন্য পর পর সাজানো । চাষ করার মতো জামর পাঁরমাণ বেশ কম ; 
রাজধানীর আয়তন ৭ থেকে ৮ লি । এখানকার কোন স্থানীয় রাজা নেই । কাশ্মীরের 
শাসনাধীন। চাষের জমি কম হলেও ফসল ফলানোর উপযোগী । তবে ফল আর 
ফুল কম জন্মায় । আবহাওরা নাতশীতোফ ও মনোরম । বরফ বা তুষারপাত খুব 
কম। লোকদের মধ্যে মার্জত রুচির অভাব বেশ প্রকট। স্বভাবের দিক থেকে 
কঠোর ও রুক্ষ । পরকে ঠকানোর অভ্যাস বেশ প্রবল । এরা বৌম্ধ ধমবিলম্বী নয় । 

রাজধানীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চার থেকে পাঁচ লি মতো গেলে একটি স্তূপের 
দেখা পাওয়া যায় । উচু ২০০ ফুটের মতো । এটি রাজা অশোকের তৈরী । পাশেই 
একটি সংঘারাম আছে। কিন্তু সেখানে ভিক্ষুর সংখ্যা বেশ কম। তারা সকলেই 
মহাযানের উপাসক । | | 
৯॥ িয়-শ-ম-লো £ কাম্মীর 

উরস থেকে, দক্ষণ-পূব দিকে চলে দিারিনির বা সুহালার 
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ভেঙে 'শিকলের সেতু পোৌরয়ে একহাজার 'লির মতো এগিয়ে গেলাম । পৌঁছলাম 
কাম্মীর এসে। ূ 

রাজ্যটির আয়তন সাত হাজার লির মতো । সব দিক পর্বত দিয়ে ঘেরা। এই 
পর্বতগ্দাল খুবই উচু । পর্বতগনীলর নধ্য দিয়ে যাঁদও যাবার পথ রয়েছে কিন্তু 
সেসব পথ যেমন সরু তেমন আঁকাবাঁকা! এ জন্য যেসব প্রাতবেশী রাজ্য এ দেশ 
আক্রমণ করে পদানত করার চেপ্টা করেছে তারা কেউ এ যাবৎ সফল হয়নি । রাজ্যের 
রাজধানী পাঁশ্চম দিকে গড়ে তোলা হয়েছে ও একি বড় নদী পাশ 'দয়ে বয়ে গেছে। 
নগরাঁটি উত্তর-দক্ষিণে ১২ বা ১৩ লি, পৃব-পশ্চিমে ৪ বা ৫ লি। 

খাদ্যশস্য ফলানোর 'দক থেকে এখানকার জাম বেশ উপযোগী । ফল ও ফুলে 
দেশাঁট ভরা । দ্রাগন-হর্স (018801-101563), সুগাঁন্ধ হলুদ (জাফরান ? ), ফোশচী 
(6০-0101) ও নানারকম ওষাঁধ গাছ-গাছড়াও এখানে জন্মায় । 

আবহাওয়া শীতল ও রুক্ষ । তুবারপাতের মাত্রা বেশ । বাতাস বা ঝড়ও খুব 
কম। লোকেরা চামড়ার আটোসাটো জামা ও সাদা কাপড়ে তৈরী পোষাক পরে । 
তাদের চেহারা পাতলা, স্বভাবের দিক থেকে লঘচিত্ব, দুঝল ও ভীরু প্রকাতির | 
দেশটি যেহেতু একাট নাগের দ্বারা রাক্ষত তাই এরা এই অঞ্চলের রাজ্যগুির মধ্যে সব 
থেকে বোঁশ প্রাধান্যের পারচয় দিয়ে এসেছে । লোকদের দেখতে বেশ সদাশয় হলেও 
ধৃতামির দিকে বিশেষ প্রবণতা রয়েছে । জ্ঞানচচ্চরি দিকে তাদের বেশ আগ্রহ রয়েছে। 
ভালো শিক্ষাও লাভ করে। তাদের মধ্যে অন্য-ধমরণ ও বৌদ্ধধম দুই-ই ছড়িয়ে 
আছে। 

এখানে ১০০ টির মতো সংঘারাম ও পাঁচ হাজারের মতো ভিক্ষ2৮ আছেন। অশোক 
রাজার তৈরা চারটি স্তূপ আছে এখানে । এর প্রত্যেকটিতে ২০ আউন্সের মতো 
তথাগতের দেহাবশেষ রাঁক্ষত আছে । দেশের হীতিহাস থেকে জানা যায়, রাজ্যাট আগে 
একাঁট বিশাল নাগ-হুদ ছিল । পুরাকালে বৃম্ধ যখন এক দন্ট প্রকীতর দানবকে বশ 
করে মধ্য-ভারতে ফিরছিলেন তখন এই দেশের উপর দিয়ে আকাশ পথে যাবার সময়ে 
আনন্দকে বলেন-_“আমার নিবাঁণ লাভের পর অহ্ৎ মধ্যান্তিক এখানে একটি দেশের 
দখা পাবে, তাদের সংযত করবে ও নিজের চেষ্টায় আমার ধর্মবাণী প্রচার করবে ।% 

বৃদ্ধের নিবাণ লাভের পণ্ঠাশ বছর পর আনন্দের শিষ্য অং মধযাশ্তিক ষড় 
এদ্যর্ধ ও অন্ট-বমোক্ষ লাভের পর এই ভাবষ্যতবাণীর কথা শোনেন। তান তখন 
এই রাজ্যের দিকে আসেন ও একট উ*চু পাহাড়ে আশ্রয় নেন। স্নেখান থেকে তানি 
তাঁর পরমার্থক শান্তবলে ছুদস্ছ নাগকে বিমোহিত করেন । নাগরাজ জানতে চাইলো 


[হউয়েন-সাঙের দেখা ভারত 9৭ 


[তান এখানে কী চান। অহৎ তাঁর কাছে চুদে পা রাখার মতো একটুখান জারগা 
চাইলেন। নাগরাজ জল সাঁরয়ে নিয়ে তাঁর জন্য একটু জায়গা করে দিল। অর 
তাঁর দৈব ক্ষমতা বলে বিরাট শরীর ধারণ করলেন । তাঁর পা রাখার মত জায়গা করে 
দিতে গিয়ে নাগরাজকে হুদের সব জল সাঁরয়ে নিতে হলো । নাগরাজ তখন নিজের 
জন্য অহতের কাছে আশ্রয়স্থান প্রার্থনা করলো । অহ্ৎ ১০০ লি মতো দূরে একটি 
ছোট সুদে তাকে ও তার বংশধরদের বাস করতে বললেন । নাগরাজ তারপর তার 
পূজা করতে চাইলেন । কিন্তু নিবারণ লাভের পূর্বে এরুপ অনুমতি দেয়া সম্ভব নয় 
বলে মধ্যান্তক নিজের অক্ষমতার কথা জানালেন । নাগরাজ তখন প্রার্থনা জানাল 
“তাহলে আম যেন এই ধর্মমত যতাঁদন লোপ না পার ততাঁদন &০০ অহ্থকে পুজা 
কবতে পাঁর ও এই ধর্ম লোপ পাবার পর আবার এই ভ্ু্দ ফিরে আসতে পারি।» 
মধ্যান্তিক তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন । 

আপনার দৈবক্ষমতা বলে এই জাম লাভ করে অহর্ৎ মধ্যান্তিক সেখানে পাঁচশাট 
সংখারাম স্থাপন করেন। তারপর যাতে ভিক্ষুদের সেবাযত্ব করতে পারে সেজন্য 
চারপাশের দেশ থেকে কিছু গরীব লোক কনে আনার ব্যবস্থা করলেন । মধ্যাম্তক 
মারা যাবার পর এই গরীব লোকেরা প্রাতবেশী দেশগুলির উপর নিজেরা রাজা হয়ে 
বসলো । চারিদিকের অন্য সব রাজ্যের লোকেরা এদের নিচজাতায় লোক বলে ঘ্‌ণা 
করে, এদের সঙ্গে মেলামেশা করে না ও এদের কৃতীয় বলে ডাকে । এই হুনাঁট আবার 
প্রকাঁটিত হতে আর্ভ করেছে। 

তথাগত 'নবাঁণ লাভ করার একশে। বছর পরে অশোক মগধের রাজা হয়ে 
পৃথবীময় তাঁর আধিপত্য বিদ্তার করলেন । এমনকি অতি দূরান্তের লোকও তাঁকে 
শ্রধা করতো । তিনি 'ন্র-রত্বকে গভীর ভাবে সম্মান করতেন । এছাড়া সকল জীবন্ত 
প্রাণীর প্রাতি তার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছল। তান এখানে অহর্ৎদের জন্য &০০ 
সংঘারাম বানান ও এদেশটি ভিক্ষুদের জন্য দান করেন । 

তথাগত নিবধ্ণ লাভের চারশো বছর পর গাম্ধাররাজ কানম্ক আতি বিখ্যাত হয়ে 
ওঠেন। একেবারে প্রান্তক প্রদেশগীলকেও তান তাঁর অধীনে আনেন । রাজকার্ষের 
ফাঁকে তান প্রায়ই বৌদ্ধ ধমগ্রম্থাদি নিয়ে আলোচনা করতেন । ধর্ম ব্যাখ্যানের জন্য 
ক্ষদের নিজ প্রাসাদে ডাকতেন । কিন্তু ( বৌদ্ধ ধমনিগামীদের ) বান গ্রোষ্ঠীর 
মতবাদ মধ্যে 'িরোধতা লক্ষ্য করে তাঁর মনে সংশয় দেখা দেয় । এ থেকে মস্ত 
পাওয়ার কোন পথও ছিল না। এই সময়ে শ্রদ্ধেয় পার্বিকি তাঁকে বললেন-_-“বুদ্ধদেব 
পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পর বহু কাল অতাঁত্‌ হয়েছে । প্রত্যেক গোষ্ঠাই তাদের 
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একাধিক আচার্ষের নীত-নিদে'শের অনুগামী । প্রত্যেকে শুধু নিজ নিজ মতবাদকে 
আঁকড়ে পড়ে রয়েছে আর এর ফলে এঁক্য বিনষ্ট হয়ে সকলে বহ-বিভন্ত হয়ে পড়েছে ।» 

রাজা একথা শুনে খুব ব্যাথত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন । তারপর পার্কের 
কাছে বুদ্খদেবের মতবাদকে আবকৃতভাবে পরপুরুষের জন্য রেখে বাবার বাসনা থেকে 
'ন্রিশপটককে 'বাঁভল্ন শাখানুসারে সংকলন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পার্ক রাজার 
ইচ্ছাকে আগ্রহের সঙ্গে সমর্থন জানালেন । 

রাজা কান তখন কাছের ও দূরের সমস্ত দেশ থেকে (জ্ঞানী ও আচার্যদের ). 
এক পাবন্র সম্মেলন আহ্বান করলেন । 

সাম্মলিত ব্যক্তিদের মধ্যে বাছাই করে যারা ন্রি-পিটক ও পণ্টাবদ্যায় সুপটু এরকম 
৪৯৯ জনকে নিবাঁচিত করা হল। এর পর এ দেশের হিমেল ও রুক্ষ আবহাওল্ার 
দরুণ কণ্টভোগ হেতু রাজা নিজের দেশে 'ফরে যেতে চাইলেন । তাছাড়া, কাশ্যপ 
যেখানে ধর্ম-সম্মেলন আহ্বান করোছিলেন রাজগৃহের সেই পর্বত গুহাটিও তাঁর দেখার 
ইচ্ছা দেখা 'দিল। শ্রদ্ধেয় পারব ও অন্য সকলে তখন তাঁকে বললেন-_-“আমাদের 
সেখানে যাওয়া সম্ভব নয় । সেখানে অনেক বিধর্মী পাঁণ্ডত রয়েছে । 'বাঁভন্ন শাস্ম 
পর্যালোচনা করতে গেলে শুধু বাদ-বিবাদ ও বৃথা তর্ক দেখা দেবে । যথেন্ট সময় 
নিয়ে সবাকছু 'িচারীববেচনা করে নতুন গ্রন্থ সংকলিত না হলে তা থেকে কোন: 
সুফল বা পাওয়া যাবে? সম্মেলনের সকলেরই এ দেশ পছন্দ । পর্বতমালা দ্বারা 
দেশটি ভালভাবে সুরক্ষিত । যক্ষেরা এর সীমান্ত রক্ষা করে চলেছে । জমি উর্বরা 
ও সৃফলা আর খাদ্যও বেশ প্রয়োজন মতো রয়েছে । সাধু ও খাঁষরা এখানে সমবেত 
হন, বাস করেন । দেবার্ধরাও এখানে বিচরণ ও বিশ্রাম করেন ।” 

রাজা তখন তাঁর মত পাঁরবর্তন করলেন । 

সম্মেলনের সকলে আলোচনার পর 'সিম্ধান্ত প্রকাশ করলেন ষে তারা রাজার আভি- 
লাষকে বাস্তবে রূপাঁয়িত করতে প্রস্তুত । রাজা তখন সম্মেলনের স্থান থেকে 
অর্ৎগণকে নিয়ে আর এক স্থানে গেলেন । সেখানে একটি বিহার স্থাপন করলেন । 
যাতে সবাই সেখানে সাঁম্মালত হয়ে (আলাপ আলোচনা করে ) শান্রগ্রন্থ সংকলন 
করতে পারেন ও বিভাষা শাস্ত্র রচনা করতে পারেন সে জনাই এই ব্যবস্থা । 

বসুমিন্রকে সভার্পাত করে এই পাঁচশত সাধু ও খাষি প্রথমে সূত্র পিটক ব্যাখ্যার 
জন্য এক লক্ষ শ্লোক দিয়ে উপদেশ শাস্ন রুনা করলেন। তারপর বিনয় পিটক 
ব্যাখ্যার জন্য এক লক্ষ শ্লোকে বিনয় বিভাষা ধাস্ম রচনা করা হলো। পরে অভিধম* 
?পিটক ব্যাখ্যার জন্য এক লক্ষ স্লোকে আভধর্-বভাষা শাম্ম সংকালত হলো । 
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কণিত্ক রাজা গুলিকে লাল তামার পাতে খোদাই করালেন । তারপর একটি 
পাথরের কুঠুরীতে সেগুলি রেখে 'দিয়ে তাকে ঘিরে একটি স্তপ বানালেন । 

এই মহৎ কাজ শেষ হবার পর সৈন্যসহ তানি রাজধানীতে ফিরে যাবার উদ্যোগ 
করলেন। পশ্চিমের ফটক দিয়ে এ দেশের বাইরে বোরয়ে পৃবমৃখা হয়ে হাঁটু গেড়ে 
বসে আবার এই পুরো দেশাঁটকে তান বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দান করলেন। 

কাঁণ্কের মৃত্যুর পর কৃতীয় জাতীর লোকেরা আবার রাজ্য দখল করলো । 
[ভক্ষুদের তাড়িয়ে বৌদ্ধধর্মকে উৎখাত করলো । 

তুষার দেশের হমতাল রাজ্যের রাজা শাক্য-বংশীয় ছিলেন । বুদ্ধের নিবারণের পর 
ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিনি তার পূর্বপুরুষদের রাজ্য লাভ করেন। তিনি বোদ্ধ ধর্মের 
গভীর অনুরাগী ছিলেন। কৃতীয়গণ এদেশ থেকে বোধ্ধ ধর্মের উচ্ছেদ করেছে শুনে 
1তাঁন ৩০০০ বাছাই যোদ্ধাকে নিয়ে বাঁণকের ছদ্মবেশে কাশণ্মীরে প্রবেশ করেন ও কৃতীয় 
রাজাকে হত্যা করে এ দেশ অধিকার করেন। তারপর একটি সংঘারাম তৈরী করে 
[তিনি ভিক্ষুদের 'ফারয়ে আনলেন । আবার আগের মতো তাদের বসবাসের ব্যবস্থা 
করে দিলেন। তিনিও পশ্চিমের দ্বার 'দিয়ে এ রাজ্য ত্যাগ করেন ও বাইরে এসে 
প্‌বমুখা হয়ে রাজ্যটিকে পুনরায় ভিক্ষুদের জন্য দান করেন। 

বার বার ভিক্ষুদের দ্বারা তাদের আঁধকার ও ধর্মমত প্রাতহত হবার দরুণ কুতায়রা 
বৌদ্ধ ধর্মের প্রাতি বিশেষ ঘণা ও বিরূপতা পোষণ করতে সূরূ করে। কিছুকাল 
পরে আবার তারা ক্ষমতায় এলো । এই কারণে এ রাজোর লোকেরা বর্তমানে বোজ্ধ 
ধর্মের প্রাত তেমন অনুরন্ত নয় । বিধমাঁ মান্দরগুলিই তাদের চন্তাধারাকে আবিষ্ট 
করে রেখেছে । 

নতুন শহর থেকে দশ 'লি দাক্ষণ-পূবে, আর পুরানো শহর থেকে উত্তরে, একটি 
বড় পর্বতের দাঁক্ষণভাগে একট সংঘারাম রয়েছে । এখানে তিনশো জনের মতো 
ভক্ষু থাকেন। এ স্তূপটিতে বৃদ্ধের একটি দাতি রাক্ষিত আছে । এটি লন্বায় প্রার 
দেড় ইণ্চি, রঙ হলদেটে সাদা । 

এ সংঘারামটি থেকে ১৪ বা ১৬ লি দরে, দক্ষিণ দিকে, আরেকটি ছোট সংঘারাম 
আছে । এখানে অবলোকিতেশবর বুদ্ধের একটি দাঁড়ানো মার্ত আছে । 

ছোট সংঘারামট ছাড়িয়ে দাক্ষণ-পৃবে ৩০ লি মতো এলে একটি বড় পর্বতের দেখা 
মেলে । এখানে একটি পুরানো সতঘারাম আছে । এঁটর গঠন-শৈলী দেখার মতো। 
বেশ মজবৃত করে তৈরী । এখন অবশ্য এট ভাঙনের মুখে । মান একট দিক 'টিকে 
আছে। এই 'দিকটিতে একটি ছোট যমজ-তোরণ রয়েছে । এই সংঘারামে ৩০ জনের 
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মভো ভিক্ষ; আছেন। সকলেই মহাষানের অনুগামী । প্রাচীনকালে এখানে বসেই 
শাস্নকার সংঘভদ্র ন্যায়ান্সার শাস্ত রচনা করেন। সংঘারামের ডাইনে ও বায়ে 
অনেকগুলি স্তূপ দেখা গেল। এখানে মহান অহৎদের দেহাবশেষ রাখা আছে । 

ষে সংঘারামাটতে বৃদ্ধের দতি রয়েছে সেখান থেকে ১০ লি মতো পূবাঁদকে গেলে 
উত্তর দিককার একাঁট 'গারপথের মাঝে একটি ছোট সংঘারাম দেখা ঘাবে। পারাকালে 
'বিরাশান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত স্কম্ধিল এখানে 'বিভাষা-প্রকরণপাদ শাস্ত্র লেখেন । 

এই সংঘারামাটতে একটি স্ত্‌প রয়েছে । পণ্তাশ ফুটের কাছাকাছি উ্চু। এখানে 
একজন অহ্তের দেহাবশেষ রাখা আছে । 

রাজধানী থেকে দৃশো লি মতো গেলে মাই-লিন (বিকৃত বন ?) নামে একটি 
সংঘারামে এসে পেশছাই ৷ শাস্ত্বেত্তা পূর্ণ এখানে থেকে তার বিভাষা সূত্র-্টীকা 
লেখেন। 

শহরের পশ্চিমে না হুর গেলে একটি বড় নদ" পড়বে তার তারে 
উত্তর দিকে, একটি পর্বতের ঢালু জায়গায় একটি সংঘারাম আছে । এট মহা-সংঘকা 
গোম্ঠীর। প্রায় একশো জন ভিক্ষু থাকেন । আগের কালে শাম্ব্বেত্তা বোধল এখানে 
বসে তার “তাসহ-চিন-লুন' ( তত্ব-সঞ্চয়-শাস্ত্ ?) রচনা করেন। 
॥ ১০ ॥ পুন-নু-ৎসো £ পুনাচ বা পুন্ভ 

এবার কাশ্মীর থেকে দক্ষিণ-পাশ্চম দিকে রওনা হলাম । কয়েকটি পর্বত ডিঙিয়ে, 
অনেক খাড়া চড়াই আর ছোট ছোট খাড়া পাহাড় ভাঙতে ভাঙতে ৭০০ লির মতো পথ 
চলার পর পুনাচ রাজ্যের দেখা পেলাম । 

রাজ্যাট দুহাজার ীলর মতো আয়তনের । অনেক পাহাড় আর নদী আছে 
দেখলাম । তার ফলে চাষ-আবাদ করার মতো জাম খুবই কম। তবে নিয়ামতভাবে 
এখানে ফসল বোনার কাজ হয়। ফুল আর ফলের পাঁরমাণ যথেম্ট। প্রচুর আখ 
জন্মে। কিন্তু আঙুরের ফলন নেই । অমল, উদৃষ্বর, মোচ এসব প্র্কুর । একেবারে 
অডেলভাবে ফলানো হয় । খেতে সুম্বাদু বলে এসব ফলের আবাদ বেশ লাভজনক । 

আবহাওয়া উফ ও ভিজালো। লোকেরা সাহসী । সাধারণতঃ সৃতণর পোষাক 
পরে। স্বভাবীরন্রের দক থেকে সবাই সত্যানুরাগণ, ন্যায়বান। তারা বৌম্ধ 
ধর্মের অনুগামী । এখানে পাঁচাটি সংঘারাম চোখে পড়লো । তবে বলতে গেলে, 
সবগুলি প্রায় 'জনশ.ন্য । এখানকার কোন স্বাধীন রাজা নেই, এরা কাশ্মীরের অধীন । 

প্রধান শহরের উত্তরাঁদকে , একটি সংঘারাম' চোখে পড়লো । সামান্য কয়েকজন 
ভক্ষ: রয়েছেন দেখলাম । একটি স্তপও আছে এখানে । 
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॥১১ 1 হো-লো-শি-পুলো £ রাজপুরাঁ 

পুনাচ থেকে এবার দাক্ষণ-পৃবদিকে পথ ভাঙ্গতে সুরু করলাম । চারশো 'লির 
মতো হাটার পর রাজপুরীতে এসে পেশছলাম। 

“হো-লো-শ-পৃলো" বা রাজপরা রাজ্যটি আয়তনে চার হাজার 'লির কাছাকাছি । 
রাজধানীট দশ লির মতো গোলাকার । অনেক পাহাড়-র্বত ও নদীর জন্য রাজাটি 
প্রাকীতিক ভাবেই সুরক্ষিত। কিন্তু পাহাড়ী অণ্ল বেশি হবার দরুণ আবাদী জাম 
খুব কম। ফসলের পাঁরমাণও এই কারণে কম । আবহাওয়া পুনাচ রাজোর মতোই । 
ফল ফলাদও সব সেখানকার মতো । লোকজন বেশ চটপটে ও ব্যস্তবাগীশ ॥ এ 
রাজ্যেও কোন স্বাধীন রাজা নেই, রাজ্যাটি কাশ্মীরের অধীন । 

এখানে দশাঁটর মতো সংঘারাম আছে । ভিক্ষুর সংখ্যা দেখলাম খুব কম। একটি 
দেবমন্দির রয়েছে । বিপুল সংখ্যক 'বধমরঁ তার উপাসক। 

'লান-পো" বা লমঘান থেকে “হো-লো-শি-পৃলো" বা রাজপ;রা পর্যন্ত লোকজনের 
চেহারা রুক্ষ, ম্বভাব উগ্র এবং কাম ও উত্তেজনা প্রবণ । ভাষা স্থুলরুচির পাঁরচায়ক, 
অমাজতি, অনুন্নত ॥ ভদ্রতা বা সুরচি প্রায় দুর্লভ ॥ এরা সঠিকভাবে ভারতবধাঁয় 
নয়। ভারতের প্রান্তিক সীমানার আধবাসাঁ ও বর্বর ভাব-অভ্যাস প্রবণ । 

1১২৪ ওসেহ-ীকয়া £ টক্ক 

রাজপুরী থেকে আরো দক্ষিণ-পূবাঁদকে এবার এঁগয়ে চলা সুরু করলাম । 
পাহাড়ী অগ্চলের খাড়াই ভাঙা শেষ হলো। এবার উতরাইয়ের দকে নামতে সুর 
করলাম । তারপর নদী পার হলাম । এভাবে ৭০০ 'িলর মতো পথ ভাঙবার পর 
“সেহ কিয়া” বা টক রাজ্যে এসে পেশছলাম। 

দশ হাজার লি মতন আয়তনের এই রাজ্যটির পূব সীমানার গা ছ*য়ে বিপাশা 
নদী বয়ে গেছে । পশ্চিম সীমানা ধরে বয়ে গেছে সিম্ধু নদ। এ রাজ্যের রাজধানীর 
আয়তন প্রায় ২০ 'লির মতো । জাম ধান চাষের উপযোগী । দোরতে বোনা ফসল 
যথেষ্ট জন্মায় । এ অণ্চলে সোনা, রূপা, তিওউ পাথর (0০85018), তামা ও লোহা 
প্রভৃতি পাওয়া ধায় । আবহাওলা খুব উ্ণ। বড়-বঞ্ধা হয়। লোকেরা চটপটে ও 
উগ্র। . ভাষা ককর্শ ও অমার্জিত । এরা কৌষেয় (5111) নামে এক ধরনের ঝিলমিলে 
সাদা রঙ্ডের কাপড় পরে। এছাড়া প্রভাতাী-লাল ও অন্যানা রঙের কাপড়ও ব্যবহার 
করে। খুব কম লোকই ব্দ্ধের অনুগামী । দেবতা ও প.ণ্যাত্বাদের উদ্দেশে অনেক 
পা, যজ্ঞ ও বলিদানাঁদ হয়ে থাকে । দর্শটির মতো সংঘারাম 'ও কয়েকশো মন্দির 
আছে । আগে এদেশে গাঁরব ও অনাথদের থাকার জন্য অনেক পন্্যাশ্রম ছিল। তারা 


৬২ হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত 


তাদের ওষুধপন্র, খাদ্য, কাপড় চোপড়, ও অন্য সব 'জিনিষপন্র যোগাতো ; ফলে 
ভ্রমণকারী বা পথচারীদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়ার ঘটনা খুব কম হতো । 

রাজধানীর দক্ষিণ-পাশ্চমাদকে ১৪-১& লি মতন গেলে আমরা পুরোনো শহর 
শাকল পেশছাই। এর সামানা দেয়ালগুল ভেঙে পড়লেও ভিত এখনো বেশ শন্ত 
আর মজবূত রয়েছে । আয়তনে শহরাঁটি ২০ লির কাছাকাছি হবে । এ শহরের মধ্যেই 
তারা একটি ছোট শহর গড়ে তুলেছে । এটির আয়তন ছয় কি সাত লি হবে। এর 
বাসিন্দারা বেশ সমাম্ধশালী ও ধনী। এই শাকলই ছিল আগে এ রাজোর রাজধানী । 
কয়েক শতাব্দী পূর্বে মিহিরকুল নামে এক রাজা ছিল। সে এই শহরের উপর তার 
আঁধপত্য বিষ্তার করে ও সারা ভারত শাসন করে। সে ছিল খুব উপাস্থত-মনা 
প্রীতভাবান লোক ৷ খুব সাহসাঁও ছিল । প্রাতবেশী সব রাজ্যকেই সে তার অধীনে 
আনে। সমগ্র ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম লোপ করার জন্য সে আদেশ জারা করে। 

মগধ-রাজ বালাদত্য বৌদ্ধধর্মের পরম অন:রাী 'ছিলেন। প্রজাদের তান 
সন্তানের মতো পালন করতেন । 'মাহরকুলের নিষ্ঠুর কাষকলাপ ও অত্যাচারের 
কথা শুনে তান তাঁর রাজ্যের সীমানায় কঠোর প্রহরা বসালেন । অস্বীকার করলেন 
মাহরকুলের বশ্যতা মেনে নিতে । বালাদত্যের এ হেন স্পদ্ধরি শাস্ত দেবার জন্য 
মাহরকুল সসৈন্যে অগ্রসর হলেন । খবর পেয়ে বালাদিত্য রাজধানী থেকে পালিয়ে 
সাগর মধ্যে একট দ্বীপে আশ্রয় নিলেন । অনেক প্রজাও প্রিয় রাজার অনুগমন 
করলো । "মাহরকুল তখন তার ভাইয়ের উপর সেনাবাহনীর ভার দিয়ে বালাদিত্যকে 
আক্রমণ করার জন্য (অজ্প কিছ. সৈন্য নিয়ে ) সাগর আভমুখে এগোলে বালাদিত্যের 
সৈন্যরা সেখানে মাহরকুলকে বন্দী করলো । কিন্তু পরে মায়ের আদেশে বালাদত্য 
ছেড়ে দিলেন তাকে । শুধু উত্তরের কয়েকটি ছোট রাজ্যের উপর তাকে রাজত্ব করার 
সুযোগ দিলেন। 'কম্তু মিহিরকুলের ভাই পৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে গিয়ে সে রাজ্য- 
গুলি দখল করে নিল। রাজ্যহারা মিহিরকুল শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরে পালিয়ে গিয়ে 
কাণ্মীর-রাজের কাছে আশ্রয় নিল। কাম্মীর-রাজ তার দশায় করুণাপরবশ হয়ে 
তাকে একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল ও একাঁট শহর রাজ্যরূপে দিলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই 
মাহরকুল সমন্ত শহরের লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলে বিদ্রোহ করে কান্মীররাজকে হত্যা 
করলো ও নিজে সিংহাসন দখল করে বসলো । কাশণ্মীরের পর সে গাম্ধারের উপর 
' নজর দল । ছদ্মবেশে 'কিছ? সৈন্য পাঠিয়ে সেখানকার রাজাকে হত্যা করলো । রাজ 
পরিবার এবং প্রধান-মন্ঘ্ীকেও নিশ্চিহ্ন করলো । ১৬০০ মতো ভ্তুপ ও সংঘারাম ভেঙে 
টললো। তার সেনাবাহনী যে সব লোক হত্যা করেছে তা ছাড়া আরও নয় লক্ষ 
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লোককে সে মেরে ফেলতে মনচ্ছ করলো । তখন সেখানকার সকল মন্ত্রীরা এক হয়ে 
নিজেদের প্রাণের পারিবর্তে তাদের প্রাশ-বাঁচানোর আবেদন জানালেন। মিহিরকুল 
কিন্তু তাদের কথায় কর্ণপাত করলো না। 

সে তিন লক্ষ প্রথম শ্রেণীর লোককে সিম্ধুনদের তীরে বধ করলো । এই একই 
সংখ্যার মধ্যম শ্রেণীর লোককে নদীর জলে ডুবিয়ে মারলো । আর এই একই সংখ্যার 
তৃতীয় শ্রেণীর লোককে সৈন্যদের মধ্যে বে*টে দিল। তারপর দেশের সমস্ত ধন-সম্দ 
লুঠ করে সৈন্যদের নিয়ে ফিরে গেল। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সে মারা 
পড়লো । তার মৃত্যুকালে বস্্রপাত ও শিলাবৃন্টি সুরু হলো, ঘন অন্ধকারে চারাদক 
ঢেকে গেল। ভ্মকম্পে পাঁথবী দুলে উঠে প্রবল ঝঞ্জা বইয়ে দিল। তার জন্য 
করুণা প্রকাশ করে পাবন্্ খাঁষরা বললেন, অসংখ্য মানুষকে হত্যা ও বৃদ্ধের ধর্মকে 
নিশ্চিহ্ন করার জন্য সে এবার গভীর নরকগামী হলো, এবার সেখানে তাকে জন্মের 
অনম্ত পাকচক্রে পাক খেয়ে ফিরতে হবে । 

শাকলের পুরানো নগরীতে একাট সংঘারাম আছে । এটিতে একশো জনের মতো 
ভিক্ষু থাকেন। এরা হীনযানের উপাসক। পুরাকালে বসুবম্ধ বোঁধসত্ব এখানে 
বাস করে “পরমার্থ শাম্ব' রচনা করেন । 

এর কাছে দুশো ফুটের মতো উচু একটি স্তপ রয়েছে । 

সংঘারামটি থেকে & বা ৬ লি উত্তর-পশ্চিমে আর একটি স্তুপ। এটি রাজা 
অশোকের বানানো | দুশো ফুটের কাছাকাছ উচ্চু স্তুপাঁট। 

নতুন রাজধানীর উত্তর-পূব দিকে দশ লি মতো গিয়ে আমরা আরো একটি স্তুপের 
দেখা পেলাম । এটিও দুশো ফুটের কাছাকাছি উচু। রাজা অশোকের-ই বানানো । 
॥১৩|॥ চি-নো-পোশত £ চীনাপাতি 

শাকল থেকে পাঁচশো লি মতো চলে আমরা চীনাপাঁত রাজ্যে এলাম । 

এ দেশাঁট আয়তনে দহহাজার লির মতো । রাজধানীর ঘের ১৪ বা ১৫ লি। এখানে 
প্রচুর ফসল ফলে । চাঁরাঁদকে অঙ্পম্বজ্প ফলের গাছ ছাঁড়য়ে আছে । লোকেরা 
সম্তোষ-চিত্ত ও শান্তিপ্রিয় । দেশট নানা প্রকার সম্পদে পারপূর্ণ। আবহাওয়া 
উফ্ণ ও [ভিজালো। স্বভাবের দিক থেকে লোকেরা ভীতু ও উদাসীন চারত্রের । তন্ত্র 
মন্ত্র চচ্চরি দিকে বিশেষ ঝোঁক পড়লো । তাদের মধ্যে বুদ্ধের অনুগামী ও বিধর্মী 
দু-রকম লোকই রয়েছে । এখানে দশাঁট সংঘারাম ও আর্টাট দেব মন্দির আছে। 

রাজা কণিত্কের রাজত্বকালে তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার সৈন্য- 
ক্ষমতা ও পরাক্রম সকলে স্বীকার করে নেন । পাত নদীর পশ্চিম দিকের দেশগুলির 
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রাজারা তার অধানতা মেনে নেন ও তার 'িদর্শনরূপে তার সভায় তাদের প্রাতানাঁধ 
পাঠান। রাজা কণিত্ক এই সব প্রাতানাধদের প্রাত বিশেষ আদর যত্ব দেখান । বছরের 
ভিন্ন ভিন্ন খাতুর জন্য তাদের ভিন্ন ভিন্ন (অঞ্চলে) আবাস দেন। নিরাপত্তার জন্য 
[বিশেষ রক্ষণ নিয়োগ করেন। এ দেশাঁট তাদের শীতকালীন আবাস ছিল। এই 
কারণে এর নাম হয় চীনাপাতি। 

ভারতের কোন অণ্চলে আগে নাশপাতি ও পঁচফল ছিল না। এই প্রাতীনাধরাই 
প্রথম সেগাঁল এখানে লাগান । এই জন্যই পাঁচকে এখানে চীনানী ও নাশপাতিকে 
চনারাজপত্র বলা হয় । পূর্ব দেশের ( চীনের ) প্রতি এখানকার লোকের খব শ্রদ্ধা 
"রয়েছে । এমন কি আমার দিকে আঙ্‌ল দেখিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবাল পর্যন্ত 
করছে “এ লোকটি আমাদের আগের সেই শাসকের দেশের লোক” । 

রাজধানী থেকে পণ্চাশ গল মতো দাঁক্ষণপূব দিকে যেতে আমরা একটি সংঘারামের 
দেখা পেলাম। এটর নাম তামসবন ( তমসা বন 2) এখানে ৩০০ জনের মতো 
ভিক্ষু থাকেন। এরা সবন্ভিবাদ ধারার অনুগামী । তাদের চালচলন মনে সম্ভ্রম 
জাগায়, সদগুণাবলী সহজে চোখে পড়ার মতো, জীবনধারা পাঁবন্তার বাহক । 
হীনযানের ধমাঁয় মতধারা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বেশ সুগভীর । 

বৃদ্ধের নবণিলাভের তিনশো বছর পর শাম্পজ্ঞ কাত্যায়ন এখানে আঁভিধর্মজ্ঞান- 
প্রচ্থান শাস্ঘ রচনা করেন। 

তামসবন সংঘারামে দুশো ফুটের মতো উশ্চু একটি স্তূপ আছে । রাজা অশোক 
গাঁট তৈরী করেন । এখানে সারিবদ্ধভাবে অসংখ্য ছোট ছোট স্তূপ ও বড় বড় পাথরের 
বাঁড় মুখোমুখিভাবে রয়েছে । কজ্পের আরম্ভ থেকে এখন পধন্ত যে সব ভিক্ষু 
অহ্তত্ব অর্জন করে 'নিবণি লাভ করেছেন এগ্াীল তাদেরই স্মারক । এদের সকলের 
বর্ণনা দেয়া অসম্ভব । তাদের দাঁত ও অচ্ছি এখনো বর্তমান । পর্বতকে ঘিরে ২০ল 
মতো আয়তনের এলাকা জুড়ে এই সংঘারাম ও স্তৃপগ্ীল ছাঁড়য়ে রয়েছে । বৃত্ধের 
দেহাবশেষ রয়েছে এমন স্তৃপের সংখ্যাও অগাঁণত । এগ্ীল এমনভাবে ভণড় করে 
রয়েছে ষে একটি অন্যটিকে টেকে ফেলেছে । 
॥১৪॥ চে-লন-তো-লো £ জালম্ধর 

চীনাপাতি থেকে উত্তর-পৃবে ১৪০ বা ১৫০ লির কাছাকাছি পথ চলার পর জালম্ধর 
রাজ্যের দেখা পেলাম। 

এ রাজ্যাটি পৃব-পশ্চিমে ১০০০ লি উত্তর-দক্ষিণে ৮০০ লি মতো। রাজধানীর 
জআরতন ১২ বা ১৩'লি। খাদ্যশস্য আবাদের পক্ষে দাম বেশ উপযোগী-। প্রচুর 
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ধান হয় । অরণ্যগলি ঘন ও ছায়া-অম্ধকার । ফুল ও ফল অফুরান। আবহাওয়া 
উষ্ণ ও 'ভিজেটে। 

লোকেরা সীহসী ও আবেগ প্রবণ । কিন্তু তাদের চেহারা সাধারণ ও গে"য়ো 
ধরনের । প্রত্যেকটি পাঁরবারই ধনী ও সুখ-্বাচ্ছন্দ্যে ভরা । এখানে পণ্চাশাটর 
মতো সংঘারাম আছে । সেখানে দু-হাজারের কাছাকাছি ভিক্ষু থাকেন। মহাষান ও 
হীনষান দুটি শাখারই উপাসক রয়েছেন তাদের মধ্যে । তিনটি দেব মান্দর আছে । 
সেখানে বিধর্মদের সংখ্যা পাঁচশো মতো । তারা সকলেই পাশুপত । 

॥১৫ ॥ কিউ-লু-তো £ কুল্ত 

এখান থেকে এবার আরো উত্তর-পবে এঁগয়ে চললাম । কতক প্রকান্ড পর্বতের 
গা-ঘে*ষে সঞ্কীর্ণ গারপথ ধরে হে'টে, কয়েকটি গভীর উপত্যকা পার হয়ে এক দৃর্গম 
পথ পিছনে ফেলে এলাম । অনেক গাঁরখাতও পার হতে হলো । এভাবে কম বোঁশ 
৭০০ 'ল পথ ভাঙবার পর কুল্ত রাজ্যে এসে উপাস্থত হলাম । 

এ দেশাঁট আয়তনে ৩০০০ 'লর কাছাকাছি । চাঁরাঁদক পাহাড়ে ঘেরা । প্রধান 
শহরাঁটর ঘের চৌদ্দ থেকে পনের লির মধ্যে । জাঁম খুব সরস ও উর্বরা। ঠিকমতো 
চাষ-বাস করে যথেষ্ট ফসল ফলানো হয় । ফুল আর ফল অফুরন্ত | প্রচ্থুর শাক- 
সবাঁজ গাছপালা । তুষারাচ্ছন্ন পর্ব ত-সংকুল হবার জন্য বহু রকমের আত মূল্যবান 
ওষাঁধ গাছ ও মূল পাওয়া যায় । সোনা, রূপা, তামা, এসবও রয়েছে । স্ফটিক ও 
দেশি বা লাল তামাও আছে । আবহাওয়া অস্বাভাবিক ঠান্ডা । অনবরত শিলাবৃস্টি 
ও তুষারপাত লেগে রয়েছে । আঁধবাসীরা অমাঁজত ও সাধারণ চেহারার । তাদের 
মধ্যেও গলগণ্ড ও আব রোগের বেশ প্রকোপ । মেজাজ কঠোর ও উগ্র ধরনের । ন্যায় 
ও শৌর্যকে বিশেষ মযার্দা দেয় । 

এখানে কুঁড়ীটির মতো সংঘারাম আছে । সেখানে এক হাজারের কাছাকাছি ভিক্ষু 
থাকেন । তাদের বেশিরভাগই মহাযানের উপাসক । অল্প কিছু অন্যান্য নিকায় বা 
শাখার অনুগামী । পনেরাট দেবমান্দির রয়েছে । কোনরকম বিচারভেদ না করে সব 
সম্প্রদায়ই সেখানে বাস করে। 

পর্বতের খাড়াই অগ্চলে পাহাড়ের' মধ্যের একটি খাতে মুখোমুখভাবে তৈরী 
অনেকগ্বীল পাথরের কক্ষ চোখে পড়লো । এখানে অহ্রা বাস করেন, মুন খষিরা 
বিশ্রাম নেন। : 

দেশাটর মাঝামাঝ অণ্চলে রাজা অশোকের তৈরী একাঁট স্তূপ দেখলাম । 

_গরথান থেকে উত্তর দিকে গেলে লাহুল দেশ । সেখানে যেতে হলে এখান থেকে 
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প্রায় ১৪০০ থেকে ১৯০০ 'ল পথ হাঁটতে হবে। পাট বেশ বপদসক্কুল। বার বার 
খাড়া নিচে নেমে গেছে। তাছাড়া পুরো পথটাই যেতে হবে পর্বতমালা ও উপত্যকার 
বুক ভেঙ্গে। 

দু-হাজার 'লির মতো উত্তর দিকে গেলে পাওয়া ধাবে মো-লো-সো বা সান-পো-হো 
দেশ। কিন্তু সেজন্যও নানা জায়গায় খাড়া উতরাই আর বিপদভরা পথ পার হতে 
হবে। তার উপর আছে 'হমেল বায়ু-প্রবাহ ও তুষার প্রবাহ । 

॥১৬ ॥ শে-তো-তুলো 2 শত্রু 

কুল্ত দেশ থেকে দাঁক্ষণ দিকে যান্রা করলাম । প্রায় ৭০০ লি পথ পার হয়ে 
শতদ্রু দেশে এসে পেশছলাম । এ পথেও একাঁট বিরাট পর্বত িঙাতে হলো । একাঁট 
চওড়া নদীও পার হলাম । 

এ দেশটি পৃব-পাশচমে ২০০০ লির মতো | একটি বিরাট নদীর উপকূল জুড়ে 
অবাচ্ছত। রাজধানীর আয়তন ১৭ বা ১৮ লি। প্রচুর খাদ্যশস্যের ফলন হয় । 
অফুরন্ত ফল রয়েছে । সোনা ও রূপা যথেন্ট পাঁরমাণ মেলে । মূল্যবান সব 
পাথরও রয়েছে । আবহাওয়া উষ্ণ ও ভিজালো । এক ধরনের খুব ঝলমলে কৌষেয় 
(511) কাপড় পরে এরা । পোষাক-আশাক খুব সুন্দর ও দামী । লোকজনের আচার- 
ব্যবহার রুঁচপূর্ণ ও অমায়িক । এরা বেশ ভদ্র আর. ধার্মক। 'নিচু-উ"চু, ছোট-বড় 
সকলে নিজ 'নজ ভূমিকা যথাযথ পালন করে চলেছে । আত নিষ্ঠার সঙ্গে তারা 
বৃদ্ধের অনুশাসন মেনে চলে, তাকে গভীর সম্মান করে। 

রাজধানী ও তার বাইরে দশাঁট সংঘারাম রয়েছে । তার মহাকক্ষগ্াল এখন শূন্য, 
নিম্তব্খ। মার সামান্য কিছু 'ভিক্ষ; সেখানে থাকেন । শহরের দাঁক্ষণ-প্‌বাঁদকে তিন বা 
চার লি হাঁটলে একটি স্তূপ চোখে পড়বে । দুশো ফুটের মতো উচু এই স্তুপ রাজা 
অশোকের তৈরী । এখানে বিগত চার বৃদ্ধের ওঠা-বসা, চলা-ফেরার 16 বর্তমান । 
॥১৭॥ পো-ল-যে-তো-লো £ পারিষাল্ন 

কুল্‌তে থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম 'দকে ৮০০ লর কাছাকাছি পথ চলার পর আমরা 
পারিষাত্র দেশে এসে পেশীছলাম । 

এ দেশাঁট আয়তনে ৩০০০ লির মতো । রাজধানণ প্রায় ১৪ বা ১৫ 'লি। এখানে 
শস্যের ফলন গ্রচুর, বিশেষ করে দেরীতে বোনা গম । এ দেশে আশ্চর্য ধরনের এক 
জাতের ধান বোনা হয়-_এগদাঁল মানত ৬০ দিনে পাকে । গরু ও ভেড়ার সংখ্যা প্রচুর । 
ফল ও ফলের ফলন কম । আবহাওয়া গরম ও ঝলসানো । লোকেরা একরোখা ও 
উগ্ন ধরনের । জ্ঞান-চচাঁর 'দিকে বিশেষ বৌক নেই। অন্য ধর্মের অনুরাগী । 
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রাজা জাতিতে বৈশ্য । স্বভাবের দিক থেকে তান সাহসী ও একরোখা ধরনের 
এবং খখব বগ্ধবাজ । 

এখানে আটাঁট সংঘারাম আছে । সব কাঁটই প্রায় ভাঙনের মুখে । খুব সামান্য 
কিছু ভিক্ষু আছেন। সকলেই হীনযানের অনুগামী । দশটি দেবমান্দর রয়েছে । 
'বাভন্ন সম্প্রদায়ভুন্ত প্রায় এক হাজারের মতো অনুগামী সেখানে থাকেন। 

॥১৮ 1 মো-তুলো £ মথুরা 
পারার থেকে এবার পবাদকে রওনা হলাম । ৫০০ 'লির মত পথ চলার পর 
সথুরায় এসে পেশছলাম। 

মথুরা রাজ্যাটির আয়তন ৫০০০ 'লির কাছাকাছি হবে। রাজধানীর পাঁরাঁধ ২০লির 
মতো। জমি সরস ও উর্বরা, খাদ্য-শস্য ফলনের উপযোগী । এরা সব থেকে বোশি 
মনোযোগ দেয় 'অন-য়ো-লো” বা আমলক গাছ চাষের উপর । এগুলি ঝাঁক বেধে 
জন্মায় ও রাঁতমত অরণ্য সান্ট করে। এর গাছগুলির যাঁদও একটি মান নাম তা 
হলেও এরা আসলে দুটি জাতের । যেটি ছোট প্রজাতির তার ফল কাঁচা অবস্থায় 
সবুজ, কিন্তু পাকার পর হলদে হয়ে যায়। ষযোঁট বড়ো প্রজাতির তার ফল সব 
অবস্থাতেই সবুক্ত থাকে । 

এ রাজ্যে এক রকম 'মাহ সৃতার কাপড় বোনা হয় । হলদে সোনাও এখানে পাওয়া 
যায়। আবহাওয়া বেশ কিছুটা গরম । লোকদের আচার-ব্যবহার কোমল ও 
হাঁসখুশী। পুণ্যফল সঞ্চয়ের দিকে তাদের ঝোঁক রয়েছে । তারা সদ্‌গুণের আদর 
করে, জ্ঞানচচ্চকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে । 

এখানে প্রায় কুঁড়াটির মতো সংঘারাম আছে । সেখানে প্রায় দুহাজারের মতো 
ভিক্ষু থাকেন । মহাযান ও হাঁনযান দুয়েরই চচ্চা রয়েছে তাদের মধ্যে। পাঁচটি 
দেবমাম্দর আছে । সেখানে সব সম্প্রদায়ের অনগামীরা থাকেন । | 

রাজা অশোকের বানানো তিনটি স্তূপ আছে এখানে । বিগত চার বৃদ্ধের স্মারক 
চিন্ধ রয়েছে সেখানে । শাক্য তথাগতের মহান অনুগামীদের দেহাবশেষ সম্বালত 
অনেক স্মৃতিস্তপও রয়েছে । বথা--সারপ্ত, মৃদগলপনত্ত, পর্ণামৈনায়ণিপৃতত, 
উপালি, আনপ্দ, রাহুল, মঞ্জুজ্রী এবং আরো অনেক বোঁধিসত্তবের স্তূপ? 

শহরের প্‌বাদকে & বা ৬ 'লি গেলে একটি পর্বত কেটে তৈরী সংঘারাম দেখা যায় । 
পাহাড়ের গা কেটে ভিক্ষুদের থাকার জন্য কুঠুরা তৈরা হয়েছে । আমরা একটি 
উপত্যকা দিয়ে ফটক পার হয়ে এর মধ্যে প্রবেশ করলাম । সম্মানাম্পদ উপগঞ্ধ এটিকে 
তৈরী কারয্লেছিলেন। এখানে একটি স্তৃপ আছে। তাতে বৃদ্ধের নখকণা রয়েছে । 


$৮ হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত 


সংবারামের উত্তরদিকে একটি পাহাড়-খাতে কুঁড় ফুট উত্চু ও তাঁর ফুট চওড়া 
পাথরের বাঁড় আছে। এট চার ইণ্চি লত্বা ছোট ছোট কাঠের স্মারকে বোঝাই । 
এখানে উপগঞ্ধ ধর্মপ্রচার করতেন । যখনই 'তাঁন কোন লোককে সম্ঘীক বৌদ্ধের 
অনুগামী করতেন ও এর ফলে তারা অহ্হতত্ব লাভ করতো, তিনি এখানে একথাঁন করে 
এই কাঠের স্মারক রাখতেন। অপর কোন শাখার অনুগামী অরৃতত্ব লাভ করে 
থাকলে তা তান এই ?হসাবের মধ্যে আনেননি । 

এই পাথরের বাঁড়ীটর দাক্ষণ-প্‌বে চব্বিশ-পখচশ লি মতো গেলে একটি বিরাট 
শুকনো জলাভ্শম রয়েছে । এর পাশে একটি স্তূপ আছে। 

চুদের কাছাকাছি উত্তরাদকে একটি বনের মধ্যে বিগত চার বৃদ্ধের পদচারণার চিহ্ন 
বর্তমান। পাশে অনেকগুলি স্তুপ আছে । এগুল সাঁরপূত্র, মুদগলপূতর প্রভৃতি 
১২৫০ জন মহান অহৎ যে জায়গায় তাদের সমাধি অভ্যাস করোছলেন ও তার স্মারক 
চিহ্ন রেখে গেছেন তাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তোলা হয়েছে । 

তথাগত তাঁর জীবদ্দশা কালে প্রায়ই এ দেশে ধর্ম-প্রচার করে বৌড়য়েছেন। যে সব 
জায়গায় তিনি থেমেছিলেন সেখানে তার উল্লেখসহ স্মারকন্তন্ভ রয়েছে । 

॥১৯॥ স-ত-নি-শি-ফ-লো £ স্থানের 

মথুরা থেকে ৫০০ লির মতো উত্তর-পূবে পথ চলে অবশেষে আমরা স্থানেশ্বরে 
এলাম । 

এই রাজ্যাট আয়তনে ৭০০০ ির মতন। জাম সরস ও উর্বরা, শস্য-শ্যামল । 
আবহাওয়া যাঁদও গরম তবু বেশ আরামপ্রদ । লোকদের আচার-ব্যবহার শীতল ও 
আন্তরিকতা-শুন্য । পাঁরবারগুলি ধনী, বেশি মান্নায় বিলাস-ব্যসনের দিকে আকৃষ্ট । 
ভোজবাজী ও জাদুকলার প্রয়োগের দিকে এদের প্রচণ্ড ঝোঁক রয়েছে । অন্যান্য ক্ষেত্রেও 
যারা বিশিস্টতা অর্জন করে তাদের খুব সম্মান দেখায় । আঁধকাংশ লোকই পার্থব 
সম্পদের পিছনে ছোটে । সামান্য কিছু লোক চাষআবাদের দিকে মনোযোগণ । নানা 
দুর্লভ ও মূল্যবান পণ্য চারিদিকে থেকে এসে এখানে স্তৃপ স্তূপ জমা হয় । 

এ দেশাটতে তিনাঁট সংঘারাম আছে । সেখানে সাতশোর কাছাকাছ 'ভক্ষু থাকেন। 
তারা সকলেই হীনযানের উপাসক । কয়েকশো দেবমন্দির আছে । বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
অসংখ্য অনুগামী সেখানে থাকে । 

রাজধানগকে ঘিরে ২০০ লির মতো একাঁট অঞ্চলকে এখানকার লোক পণ্যভূমি 
বলে ( ধর্মক্ষেত্র বা কুরুক্ষেত্র নামেও আঁভাহত হয় )। 

শহরের উত্তর-পশ্চমাদকে চার কি পাঁচ লি দূরে একটি স্তূপ আছে, তিনশো 


হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত ৫৯ 


ফুটের মতো উচু এই স্তুপাঁট রাজা অশোকের বানানো । এর ইটগ্যাল সব হলদেটে 
লাল রঙের, বেশ উজবল ও চকচকে । এর মধ্যে এক পেকের সমান (দুই গ্যালন ) 
বৃদ্ধের দেহাবশেষ রাক্ষিত আছে । 

শহরের দাঁক্ষণ দিকে একশো 'িলর মতো গেলে আমরা গোকণ্ঠ (2) নামে একটি 
সংঘারামে এসে হাজির হই । সামনে পর পর সারি বেধে অনেকগ্ল বুরুজ আছে । 
একটি বুরুজ থেকে আরেকিতে যাতায়াতের জনা প্রত্যেক তলায় সংযোগ পথ রয়েছে । 
এখানকার 1ভঙক্ষুরা ধর্মপ্রাণ, ভদ্র ও শাম্ত-সুন্দর গাম্ভীর্য সম্পন্ন । 

॥২০॥ সু-লো-কিন-ন £ শ্রুঘু 

স্থানে'বর থেকে উত্তরপূব দিকে ৪০০ লির মতো পথ চলে এবার শ্রুঘ রাজ্যে 
আসা গেল । 

এ দেশটির আয়তন ছ'হাজার লির মতো । পূব সীমানা বরাবর গঙ্গানদ? বয়ে 
চলেছে । উত্তর সীমানায় বিরাট বিরাট পাহাড়মালার পাঁচিল। যমুনা নদী দেশের 
[ভিতর 'দিয়ে চলে গেছে । রাজধানীর পাঁরাঁধ ২০ 'ির কাছাকাছি । তার প্‌ব সীমানা 
যমুনা নদীর উপকূল । নগরাঁটর ভিত এখনো বেশ মজবুত কিন্তু তবুও পুরোপুরি 
জন-মানব বার্জত ৷ 

ফসল ও আবহাওয়ার দিক থেকে গ্থানে*বরের সঙ্গে এখানকার মিল রয়েছে । 
লোকজনের ব্যবহার আন্তরিক, স্বভাব সত্যনিষ্ঠ । তারা অন্য-ধর্মের অনুরাগী । 
তাকে তারা গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে। জ্ঞানচচ্চরি উদ্যমকে বিশেষ প্রশংসার চোখে 
দেখে । তবে ধায় তত্ব-ন্ঞানের দিকেই অনুরাগ বোশ । 

এখানে পাঁচটি সংঘারাম আছে । তাতে এক হাজার জনের মতো ভিক্ষু থাকেন । 
তাঁদের বোশর ভাগই হাঁনযানের অনুগামী । সামান্য কিছু অন্য মতধারার উপাসক। 
তাঁরা সুচ্ঠ ভাষায় বন্তুতা ও আলোচনা করেন। স্বচ্ছ আলোচনায় গ্রভীর সত্যকে 
সুম্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলেন । 'বাভন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণীরা তাঁদের সঙ্গ 
আলোচনা করে নিজেদের সন্দেহ দূর করার জন্য আসেন এখানে । 

দেবমান্দিরের সংখ্যা একশোঁটি । সেখানে অগাঁণত 'বিধমরঁ উপাসক। 

রাজধানীর দক্ষিণ-পশ্চিম 'দিকে, ধমুনা নদীর পশ্চিমে একটি সংঘারাম রয়েছে । 
এটির পৃবাদকের ফটকের বাইরে অশোক রাজার বানানো একটি স্তূপ দেখলাম । এর 
কাছে আরো অনেকগুলি স্তূপ রয়েছে । তাতে বুদ্ধদেব এবং সারপত্র, মৌদগলায়ন 
প্রভাত অহ্ৎগণের চুল ও নখকণা ইত্যাঁদ বর্তমান । 

তথাগত নিবাপ লাভের পর এ দেশ বিধমঁশিক্ষার পাঠভমি হয়ে উঠোছিল। সত্য 


৬০ হিউয়েন-সাঙ্ের দেখা ভারত 


ধর্মের প্রাত অনুরজ্ঞদের মিথ্যা ধর্মমতের অনুগামী করে তোলা হয় । এখানকার 
সংঘারামগৃলিতে 'বাঁভন্ন দেশ থেকে সে সময় ( বৌদ্ধ ) শাস্জ্ঞরা আসতেন । বিধর্মী 
ও ব্রাঙ্মণদের সঙ্গে তারা বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন । এ জন্যেই এই সংবারামগূলি 
এখানে প্রাতষ্ঠা করা হয়েছিল। 

যমুনার পুবাঁদকে প্রায় ৮০০ লি গেলে গঙ্গা নদীর দেখা পাওয়া যাবে । নদীর 
প্রবাহ এখানে 'তিন থেকে চার লি চওড়া । দক্ষিণ-পূর্বাদকে বয়ে চলেছে । যেখানে 
সাগরের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে সেখানে দশ 'ল বা তারও বোঁশ চওড়া হবে । নদাঁটির 
জল সাগরের মতো নীলাভ । তরঙ্গ প্রবাহও সাগর তরঙ্গের মতো দীঘল। জলে 
অগুণাতি আঁশালো দৈত্য ( মংস্য-দানব ) রয়েছে । কিন্তু তারা মানুষের কোন ক্ষাত 
করে না। জল বেশ মিষ্ট ও তৃপ্তিদায়ক । নদীর দৃপার সক্ষম বালুকণায় ভরাট । 
এ দেশের চলিত হীতিহাসে এ নদীকে মহাভদ্রা বলা হয়-_কেননা, সে অসংখ্য পাপ 
ধুয়ে মুছে দিতে পারে । যারা জীবনের উপর বিতৃষ্ণ তারা যাঁদ এর কোলে জাঁবন 
শবসর্জন করে তবে স্বর্গে জন্ম নিয়ে সখভোগ করে । লোকেরা মারা গেলে তাদের 
আঁ্ছি এখানে যাঁদ বিসর্জন দেয়া হয় তবে তারা আর নরকগামী হয় না। 

॥২১ ॥ মাঁতপুর (মান্দোর ) 

গঙ্গানদী পার হয়ে প্‌ব মুখে চলে এবার মাতিপুর এলাম । 

এ রাজাঁট আয়তনের দিক থেকে ৬০০০ 'লর কাছাকাঁছ। রাজধানী ২০ লর 
মতো। জাঁমন খাদ্য-শস্য আবাদের উপযোগী | নানা রকম ফুল, নানা জাতের ফলে 
ভরপুর । আবহাওয়া 'স্নপ্ধ ও কোমল । আধবাসীরা আম্তাঁরকতাপূর্ণ ও সত্যানষ্ঠ । 
জ্ঞান চকে বিশেষভাবে সম্মান দেয় । তন্ব-মন্ত্র ও ভোজবাজীর প্রয়োগে খুব দক্ষ । 
বুদ্ধের অনুরাগী ও বিপরীত মার্গঁদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান । 

রাজা শত্রবর্ণের লোক। তিনি বৃদ্ধের অনুগামী নন। দেবতাদের ভান্ত ও 
পজ্জা করেন। এখানে কুঁড়াটর মতো সংঘারাম । ভিক্ষু সেখানে আটশোর কাছা- 
কাছ। তাদের বেশীরভাগই হাঁনযানের চচ্চা করে ও স্থবির শাখার অনুগামী । 
পণ্ঠাশাটর মতো দেবমম্দির আছে। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদাষের অনগামীরা সেখানে 
নার্বচারে বাস করে। 

রাজধানীর দাক্ষণ 'দকে ৪ বা & লি মতো গেলে একাঁট ছোট সংঘারাম চোখে 
পড়ে। এখানে পণ্তাশ জনের কাছাকাছি ভিক্ষু থাকেন । অতাঁতে শাস্রজ্য গুণপ্রভ 
এখানে শপনচিন' ও আরো একশোখাঁনর মতো গ্রন্থ রচনা করেন। অঙ্প বয়সেই 
তান শাহ্রজ্ঞরূপে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। পাঁরণত বয়সে বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানের দিক 
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থেকে তাঁর সমকক্ষ ছল না কেউ। মানাঁবক শাস্মে তিনি সুপন্ডিত ছিলেন ; তাঁর 
প্রখর উপলাব্ধ ক্ষমতা ও জ্ঞান ছিল । আত বিখ্যাত হয়েছিলেন 'তিনি। মহাযানের 
চচ্চাঁ দিয়ে তান জীবন সুরু করেন। কিন্তু তার গভীর তত্বধারার সঙ্গে পারিচিত 
হবার আগেই "তিনি 'বিভাষা শাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ পান । এরপর মহাষান থেকে 
1তাঁন তার মনোযোগ সারয়ে নিয়ে হীনযানের চচ্চাঁয় ডুবে যান। মহাধানকে নির্মল 
করার জন্য অনেকগুলি বই লেখেন ও এভাবে হীনষানের একজন বিশিষ্ট প্রবস্তা হয়ে 
ওঠেন। এ ছাড়া, অতাঁতের 'বাভল্ন নামকরা আচার্ধদের লেখার সমালোচনা ও 
বরুষ্ধতা করেও তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ লেখেন । বৌদ্ধ ধমর্রন্ধগুলি যাঁদও তানি 
ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন তবুও হানযান শাখার অনুগামী হওয়ার দরুন তার 
সবগদাল তখ্বকে ভেদ করতে পারেনান। 

গুণপ্রভ যেখানে বাস করতেন সেই সংঘারামাঁটর উত্তর দিকে তিন থেকে চার লি 
দূরে একটি বড় সংঘারাম রয়েছে । এটতে দুশো জনের মতো ভিক্ষু থাকেন। এরা 
হীনযানের অনুগামী । শাস্বজ্ঞ সংঘভদ্র এখানে মারা যান। তিনি কাণ্গরের 
আঁধবাসী ছিলেন । তাঁর বিরাট যোগ্যতা ও গভীর অন্তদর্ণষ্ট ছিল। অশ্প বয়সেই 
তান অনন্য পাণ্ডত হয়ে ওঠেন এবং সবাস্তিবাদ শাখার সমস্ত বিভাষা শাদ্বের উপর 
দখল লাভ করেন। 

এই সময়ে বসুবন্ধু বোঁধসত্ব জীবত ছিলেন । যে সব বষয়ের ব্যাখ্যাদান ভাষার 
অতাঁত, তাকে তান গভীর সাধনার সাহায্যে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টায় মশন ছিলেন । 'বভাষক 
শাখার আচার্যদের মতবাদকে ডীঁড়য়ে দেবার জন্য তান অভিধর্মকোষ শাস্ল রচনা 
করেন। তার রচনাশৈলণ চ্বচ্ছ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল। য্যন্তিবিস্তার ছিল খুব 
সক্ষম ও উচ্চ দরের। 

সংঘভদ্রু বসুবন্ধুর লেখাগুলি পড়ে, একটানা ১২ বছর ধরে আঁতি গভীর গবেষণা 
চালিয়ে তার কোষকারকা শাস্ত্র রচনা করেন। এতে আট লক্ষ শব্দের পশচশ হাজার 
শ্লোক রয়েছে । পরে বসুবন্ধু এটির নাম পারবর্তন করে ন্যায়ান;সার শাস্ত্র রাখেন । 

সংঘভদ্র মারা গেলে তাকে দাহ করা হয় ও আঁম্থ সংগ্রহ করে সংঘারামের একা 
স্তূপে রাখা হয়। সংঘারাম থেকে ২০০ পা-এর মতো উত্তর-পশ্চিমাদকে একটি 
আমবনে এখনো সে স্তূপাঁট রয়েছে । 

আমবনের পাশে একটি স্তৃপে শাস্তজ্ঞ বিমলমিত্রের দেহাবশেষ রাখা আছে। ইনি 
কাশ্মীরের লোক ছিলেন। বৌদ্ধ ধমনিঃগামী হয়ে তিনি সর্বাস্তবাদী শাখার 
উপাসক হন। 
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এ দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, গঙ্গানদীর প্‌ব-ক্‌ুলে মো-উ-লো বা মায়াপুর 
( বর্তমান হরিঘ্বার ) নামে একটি শহর আছে। এঁটর আয়তন ২০ 'িলর মতো । 
জনসংখ্যা খুব বৌশ ৷ নদীর পাবি প্রবাহ এই শহরাঁটির সব দিক দিয়ে বয়ে গেছে । 
এখানে দেশী তামা, নিখুত ম্ফাঁটক মেলে । নানা রকম মূল্যবান পান্ন তৈরী হয়। 

শহর থেকে একটুখাঁন দূরে গঙ্গার তীরে একটি বিরাট দেবমান্দর আছে । এটির 
মাঝখানে একটি জলাধার রয়েছে । আত দক্ষভাবে পাথর জোড়া দিয়ে তার পাড়গল 
বাধনো। একাট কাটা খালের সাহায্যে এর মধ্য দিয়ে গঙ্গার জল প্রবাহিত করা 
হয়েছে। সারা ভারতের লোক একে পঙ্গা নদীর দ্বার নাম দিয়েছে । এটি পুণ্য 
অজনের ও পাপ বিমোচনের ক্ষেত্র। নানা দর দরান্ত থেকে শত সহস্র লোক সব 
সময় এখানে আসে ও এর জলে স্নান করে । সদাশয় রাজা এখানে একটি পপৃণ্যশালা' 
বানিয়ে দয়েছেন। বিধবা ও অসহায়, অনাথ ও পাঁরত্যন্তদের ভাল খাদ্য ও ওষুধপন্র 
দেবার জন্য এই সংথাকে অ্থ-বরাদ্দ করা হয়েছে । 

॥২২॥ পো-ল্‌-হিন-মো-পু-লো ৪ ব্রন্ষপুর 

এবার উত্তর কে যাত্রা করে তিনশো দির মতো পথ চলে বর্ষপুর এসে 
পেশছলাম। 

এ রাজ্যটির আয়তন ৪০০০ লির মতো । সবাঁদক পবর্ত দিয়ে ঘেরা । প্রধান 
নগরীর ঘের ২০ লির কাছাকাছি। বেশ ঘন বসাতপ্ণ শহর। পাঁরবারগীলও 
দেখলাম ধনী । 

এখানকার জাম সরস ও উর্বরা। খতু অনুসারে থারাঁত চাষ-আবাদ করা হয়। 
এখানে দেশী তামা ও স্ফাঁটক পাথর মেলে। আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে কিছুটা 
ঠাণ্ডা। লোকেরা পারপ্রমী, কিন্তু কা্টাবহীন। খুব কম লোকই লেখাপড়া বা 
জ্ঞানচচ্চয়ি আগ্রহী । বেশির ভাগ মানুষই ব্যবসা-বাণিজ্য মধ্যে ডুবে রয়েছে । 

লোকদের স্বভাব-চরিত্র কিছুটা বর্বর ধরনের । বুদ্ধের অনুগামী ও বিপরাঁত- 
মাগাঁ দুই-ই এখানে রয়েছে । পাঁচটি সংখারাম আছে। কিন্তু তাতে অজ্প কতক 
ভিক্ষু থাকেন । দশাট দেবমান্দর ৷ সেখানে 'বাভন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোক মলেমশে 
বাস করে। 

এ দেশাটর উত্তর সামা তুষারাবৃত বিরাট পর্বতমালা দিয়ে ঘেরা । এই পর্বত- 
মালার মাঝে সুবর্ণ গোত্র দেশ। এদেশ থেকে উৎকৃষ্টমানের সোনা পাওয়া যায়। 
এজন্যই দেশাটর এরকম নাম । দেশাঁট প্‌ব-পশ্চিমে দীঘল, উত্তর-দক্ষিণে সংকণর্ণ। 
এটিই হলো সেই প্রাচ্য রমণীদের' দেশ । বহুকাল ধরে রমণাই এর শাসক ।' এজন্য 
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একে 'রমণারাজ্য বা 'প্রমীলা রাজা' বলা হয় । রাজত্বকারী রমণীর স্বামীকে রাজা 
বলা হয়। তবে রাজ্যের ব্যাপার-স্যাপার তিনি কিছুই জানেন না। পুরুষেরা 
যণ্ধাবগ্রহের দাঁয়ত্ব পালন করে, চাষআবাদের কাজ করে- শুধু; এই যা। এরাজ্যে 
শীতকালীন গম হয়। প্রচুর গোরু, ভেড়া ও ঘোড়া রয়েছে । জলবায়ু আতি হিমেল । 
আধবাসীরা তড়বড়ে ও একরোখা ধরনের । 

এ দেশের প্‌ব সীমানা ফন রাজ্য (তিব্বত ) দ্বারা ঘেরা । পাঁশ্চম সীমানা “সন- 
পো-হো” ( সম্পহ 2) ও উত্তর সীমানা খোটান রাজ্য দ্বারা ঘেরা । 

॥ ২৩ ॥ " কিউ-প-শওঙ-ন £ গোবিসান 

গোবিসান রাজ্যটি আয়তনের দিক থেকে দুহাজার লর কাছাকাছি । রাজধানী 
১৪ থেকে ১৫ লি। এবড়ো খেবড়ো খাড়াই পাহাড় পর্বত-এর চারিদিক ঘিরে থাকার 
দরুন প্রাকীতিকভাবেই রাজ্যাট বেশ সুরক্ষিত । জনসংখ্যা বিপুল। যোঁদকে চোখ 
ফেরানো যায় শুধু ফুল আর ফুল, ফল বাগান ও হুদ । এরা একের পর আর যেন 
সার সার ছড়য়ে আছে । এখানকার জলবায়ু ও উৎপন্ন ফসল মাঁতপুরের মতোই । 
লোকজনের আচার-ব্যবহার নিখ*তি ও স্বভাব চীরন্্ সং । জ্ঞানের চচ্চাঁ করতে তারা 
ভালবাসে, সং কাজের দিকে সব সময়ে মনোযোগী । বিধমাঁদের অনেক অনুগামী 
রয়েছে এখানে । তারা একমান্র এরীহক সুখই খোঁজে । 

এরাজ্যে দুটি সংঘারাম রয়েছে । ভিক্ষু রয়েছেন সেখানে একশো জনের মতো । 
প্রায় সকলেই হাীনযানের উপাসক। তিরিশাঁটর মতন দেবমান্দর আছে । এগ্াঁল 
বাঁভন্ন সম্প্রদায়ের । তারা সেখানে নার্বচারে মেলামেশা ও বসবাস করে। 

প্রধান শহরের পাশে একটি পুরানো সংঘারাম আছে । সেখানে রাজা অশোকের 
বানানো একটি স্তূপ দেখলাম ; প্রায় দশো ফুটের মতো উ*চু। পাশেই দুটি ছোট 
স্তপ। সেখানে তথাগতের চুল ও নখকণা রয়েছে । এ দহট দশফ.টের মত উ"্চু। 

॥ ২৪ ॥ ও-হ-ছি-ত-লো £ আহঙ্গেতর 

গোবিসান থেকে দক্ষিণ-পৃব দিকে ৪০০ 'ল মতো পথ চলার পর আহিঙক্ষেত্র 
( আহচ্ছর ) রাজ্যে এসে উপাস্থত হলাম । 

এ দেশটির আয়তন তিন হাজার ির কাছাকাছি । রাজধানীর আয়তন সতেরো বা 
আঠেরো ছলি। খাড়া পাহাড়শ্রেণী দিয়ে চারিদিক ঘেরা থাকার দরুন রাজ্যাট প্রাকৃতিক 
ভাবেই সূরাক্ষত । এখানে গমের চাষ হয় । অনেক বনানী ও হুদ রয়েছে । আবহাওয়া 
বেশ চ্নিগ্ধ ও মনোরম । আঁধবাসীরা আম্তারকতায় ভরা, সত্যানুরাগী ৷ তারা ধর্ম” 
পরায়ণ ও জ্ঞানচগ্চরি দিকে মনোযোগী | চালাক-চতুর এবং যথেন্ট খোঁজখবরও রাখেন । 
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এখানে দর্শাটির মতো সংঘারাম আছে । সেখানে এক হাজারের কাছাকাছি ভিক্ষু 
থাকেন। তারা সম্মতীয় শাখার হীনষান উপাসক। 

নয়টির মতো দেবমাম্দর দেখা যায় । তাতে তিনশো জনের মতো 'বাভন্ব সম্প্রদায়ের 
বিধমাঁ অনুগামীরা থাকেন । তারা ঈশ্বরের নিকট বাঁলদান করেন ও পাশৃপত মা্গীঁ। 

প্রধান শহরের বাইরে একটি নাগ-পুজ্কীরণণ আছে । এর পাশে অশোক রাজার 
বানানো একাট স্তূপ দেখা ষায়। পাশে আরো চারটি স্তপ। এগুিতে বিগত 
চার বৃদ্ধের উপবেশন ও চলাফেরার চিহ্ন বর্তমান । 
॥২৫ ॥ 'প-লো-শান-ন £ বাঁরসান 

আঁহক্ষেত্র থেকে এবার দক্ষিণ দিকে চলতে সরু করলাম। তারপর পার হলাম 
গঙ্গানদী। এপারে এসে দাঁক্ষণ-পশ্চিম দকে এগিয়ে ণপ-লো-শান-ন' বা বীরসান এসে 
পৌঁছলাম । এজন্য পথ ভাঙতে হলো আমাদের প্রায় ২৬০ থেকে ২৭০ লির মতন । 

এ দেশাঁটি আয়তনে দ:হাজার ?লর কাছাকাছি । রাজধানীর পারাধ ১০লির মতো । 
আবহাওয়া ও ফসলাদ আঁহক্ষেত্রের মতোই । লোকজনের স্বভাব উগ্র ও রগচটা । 
জ্ঞানচচ্চাঁ ও শিল্পকলা চচ্চরি প্রবণতা রয়েছে । এরা মুখ্যভাবে বিপরাঁত-মার্গঁদের 
অনুগামী । বুদ্ধদেবের ধর্মমতে বিশ্বাসীদের সংখ্যা খুবই অজ্প। 

এখানে দনট সংঘারাম আছে । তাতে ৩০০ জনের মতো ভিক্ষু দেখলাম । সকলেই 
মহাযান মতবাদের অনুগামী পাঁচাট দেবমন্দির রয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
অনুগামীরা সেখানে থাকেন। 

প্রধান নগরীর মাঝখানে যে সংঘারামটি রয়েছে সেটি বেশ পুরোনো । সেখানে 
অশোক রাজার তৈরী একটি গ্তংপও দেখলাম । স্তুপটির ভাঙন আরম্ভ হয়ে গেছে 
তব; এখনো ১০০ ফুটের বোশ উচু। তথাগত বৃদ্ধ এখানে সাত দিন অবশ্থান 
করোছলেন। ওই সময়ে তিনি ক্কন্দ-ধাতু-উপচ্থান সূত্র ব্যাখ্যা করেন। এর পাশে 
বিগত চার বুদ্ধের উপবেশন ও বিচরণের চিহ্ন বর্তমান । 
॥২৬॥ কিএপ-থ £ কপিখ 

শপ-লো-শান-ন' থেকে এবার দক্ষিণ পুবাঁদকে চলতে গুরু করলাম । প্রায় দুশো 
লি পার হয়ে কএপ-থ' বা কপিখ রাজ্যে এসে পেশছলাম। 

এদেশাটির আয়তন দূ; হাজার লির মতন। রাজধানীর পাঁরাধি প্রায় ২০ লি। 
জলবায়, ও চাষ. আবাদের দিক থেকে শপ-লো-শান-ন'র মতোই । লোকদের আচার 
ব্যবহার কোমল ও সুন্দর । জ্ঞান-অজঁনের দিকে বিশেষ প্রবণতা রয়েছে। 

চারাঁট সংঘারাম আছে এখানে। তাতে একশোজনের মতো ভিক্ষু থাকেন । সকলেই 
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হাঁনযান শাখার সম্মতাঁয় উপশাখার অনুগামাঁ। দশটি দেবমদ্দির আছে । সেখানে সব 
রকম সম্প্রদায়ের অনুগামীরা থাকেন । তাঁরা সকলেই মহেশ্বরকে ভন্ত ও পুজা করেন। 

নগরাঁর পূব দিকে ২০ 'ি মতো গেলে একটি বড় সংঘারাম চোখে পড়ে। এটির 
গঠনশৈলী চমৎকার । শিল্পী এর সর্বত্র তাঁর সবেচ্চি নৈপৃণ্যের 'নদর্শন রেখেছেন । 
পরম পুরুষের পাবিত্র মু।তণটও অভাবনীয় রকমের অনুপম । এখানে একশো জনের 
মতো ভিক্ষু দেখলাম । সকলেই সম্নতীয় উপশাখার উপাসক। কয়েক অধূত 
পবিত্র লোক (বুদ্ধের অনুগামণ) এই সংঘারামের কাছে বসবাস করেন। 

সংঘারামের বিরাট সীমানার মধ্যে পৃবমুখা হয়ে তিনাঁট অমূল্য সড় আছে। 
তিলাট সিশড় পর পর উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে সাজানো । তেন্রিশতম স্বর্গ থেকে 
ফিরে আসার সময় তথাগত বুষ্ধ এখানেই পাঁথবীতে নেমে এসৌছলেন। পদুরাকালে 
বদ্ধ জেতবন থেকে স্বর্গে আরোহণ করেন । সেখানে সম্ধর্ম মহাকক্ষে বাস করে 
[তিনি তাঁর মাকে ধর্মব্যাখ্যা করে শোনান । 'তিন মাস কাল সেখানে থাকার পর তিনি 
পাঁথবীতে ফরে আসতে মন করলেন । তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর দৈব ক্ষমতাবলে এ 
[তিনটি অমূল্য সিশাড় তেরী করে দিলেন। মধ্যের সিশাড়াট হলো সোনার । বায়েরটি 
আসল স্ফাঁটকের। ডাইনেরাট সাদা রুপোর । 

কয়েক শতান্ধী আগেও (মূল) সশড় তিন।ট তাদের আসল জায়গায় খাড়া ছিল। 
এখন সেগ্ীল মাটিতে ডেবে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রাতিবেশী রাজারা 'সি*ড়াটকে 
আর দেখতে না পেয়ে দ2ঃখত হয়ে তার অনুকরণে নতুন 'িতনাট 'সিশড় বাঁনয়ে দেন। 
এগুলি ইট আর কারুকার্য করা পাথর দিয়ে তৈরাঁ। রত্ব খচিত করা । মুল পড় 
তিনাঁট যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই তৈরা করা হয়েছে । প্রত্যেকটি প্রায় ৭০ ফুট উ“চু। 
সিশড়র মাথায় একটি বিহার বানানো হয়েছে । তার মণ্যে বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে । 
তার দুদকে একটি 'সিশড়তে ব্রদ্জার ও অন্যাটতে ইন্দ্রের মার্ত। বুদ্ধ পাঁথবীতে 
ফিরে আসার সময় যে ভাবে তাঁরা প্রথম উঠে দাঁড়িয়োছিলেন ঠিক সেইরকম মার্তি। 

সংঘারামটির বাইরে, একেবারে কাছে, ৭০ ফুট উচু একটি পাথরের জ্ঞদ্ভ আছে । 
এটি অশোক রাজার তৈরী । বেগুনীরঙা স্তম্ভাঁট স্যাতসে'তে ভাবের দরুন চিকচিক 
করছে। পাথরগুঁল বেশ মজবুত ও মিহ। ভ্তজ্ভের মাথায় এক সিংহের মূর্তি, 
কটদেশে ভর দিয়ে 'সিশড়গুলির 'দিকে মুখ করে বসে আছে। স্তম্ভাটর চারাদকে আতি 
সুন্দর ভাবে সব মার্ত খোদাই করা রয়েছে। 

িসশড় তিনটি থেকে একটুখানি দরে একটি ভ্তপ রয়েছে । এখানে বিগত চার 
বৃদ্ধের উপবেশন ও বিচরণের চিন্াদি রয়েছে। | 
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এর পাশে আর একটি ম্ততপ আছে। তথাগত এখানে অবচ্ছান করোছলেন। 
এর পাশে, যেখানে তথাগত সমাধিমন্ন হতেন, সেখানে একটি বিহার তৈরী করা 
হয়েছে । বিহারের পাশ দিয়ে একটি লন্বা প্রাচীর চলে গেছে । এট পণ্চাশ পা লম্বা 
ও সাত ফুট উপ্চু। এখানে বৃষ্ধ নিয়মিত পদচারণা করতেন। তনিষে সব স্থানে 
তাঁর পা রেখোঁছলেন সেখানে পদ্মফুলের প্রাতকৃতি রয়েছে । দেয়ালের ডান ও বা 
দিকে দুটি ছোট স্তুপ রয়েছে । এ দুটি ইন্দ্র ও ব্রজ্ধা তৈরী করেন। 

বড় ভ্তপাঁটর দক্ষিণ-পূবাঁদকে রয়েছে একি নাগ-পুস্কারণা । 
॥২৭ ॥ “কএপো-কও-শে' বা কন্যাকুষ্জ 

কাঁপখ থেকে উত্তর পশ্চিম 'দিকে যাল্রা করা হলো । দুশো লি থেকে কিছু কম 
পথ পৌরয়ে (কন্যাকুজ্জ বা আধুনিক কনোজ) রাজ্যে এসে পেশছলাম । 

আয়তনে এ রাজ্যাট চার-হাজার 'লির মতো। গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে এর 
রাজধানী । লম্বায় ২০ গলির মতো । চগুড়ায় ৪ বা৫& লি। শহরাঁটকে ঘিরে একটি 
শৃকনো পারথা রয়েছে । মুখোমীখ ভাবে অনেকগুলি মজবুত আর বেশ উচু বুরুজ 
আছে । ফুলের গাছ, ধন-বনানী, ছুদ-পুকুর চাঁরাদিকে সৌন্দর্য ছাঁড়ঘ়ে চলেছে। নানা 
দেশ থেকে অঢেল দামী দামী পণ্য এখানে এসে জমা হয়। আঁধবাসী,দর অবস্থা স্বচ্ছল, 
মনে তৃঁ্চর ভাব। বাঁড়ঘরের চেহারা সম্পন্ন, সৃখ-সাচ্ছন্দ্যের সংকেত বহন করে। যেখানেই 
যাও ফুল আর ফলের প্রাচুর্য চোখে পড়বে । খাতু অনুসারে সবখানে নিয়মমাফক 
চাষআবাদ চলছে । আবহাওয়া মনোরম ও স্নিধ । লোকের আচার-ব্যবহার সততা 
ও আম্তারকতা মাখা । চেহারার মধ্যে আভিজাত্য ও উদারতার ছাপ রয়েছে । পরনে 
বেশ ঝলমলে, নক্সা আঁকা পোষাক পাঁরচ্ছদ । জ্ঞানচচ্চার দকে খুব ঝোঁক রয়েছে । 
কোথাও বেড়াতে গেলে আলাচনায় মেতে ওঠে । ভাষার বিশৃষ্ধতার জন্য তাদের খুব 
খ্যাত। বৃদ্ধের অনুগামী ও অন্যধর্মীদের সংখ্যা এখানে প্রায় সমান-সমান । 

এখানে কয়েকশো সংঘারাম আছে। সেখানে ভিক্ষুর সংখ্যাও হাজার দশেকের 
মতো। হানষান ও মহাষান দুয়েরই তা'রা চচ্চা করে। মান্দরের সংখ্যা দুশো। 
সেখানে কয়েক হাজার অন:গামা রয়েছে । 

কন্যাকুত্জর পুরোনো রাজধানী হলো কুস্মপুর । রাজার নাম ছিল ব্হ্ষদত্ত। 
ধর্ম পরায়ণতা, প্রজ্ঞা, পরাক্রম এসবের জন্য তান বিখ্যাত ছিলেন। 

বর্তমান রাজা বৈশ্য বর্ণের। তার নাম হর্ষবর্ধন। একদল আমাত্য রাজোর 
প্রশাসনের কাজ চালান । দু'পুরুষের মধ্যে ঘিন জন রাজা সিংহাসনে বসেছেন । 
রাজার পিতার নাম প্রভাকরবর্ধন ৷ বড় ভাইয়ের নাম রাজ্যবর্ধন। 


1হউয়েন-সাঙের দেখা ভারত ৬৭ 


বড় ভাই হিসাবে রাজ্যবর্ধন প্রথমে সিংহাসন লাভ করেন ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে 
শাসনকার্ধ চালাতে থাকেন । এ সময়ে পূর্ব-ভারতের কর্ণ সুবর্ণ রাজ্যের রাজা ছিলেন 
শশাৎ্ক । তিনি রাজ্যবর্ধনের উপর বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। 'তীন প্রায়ই 
তাঁর মন্ত্রীদের কাছে বলতেন, রাজ্যের পাশে কোন ন্যায়বান রাজা থাকলে তা রাজ্যে 
অমঙ্গল ডেকে আনে । এজন্য মন্ত্রীরা রাজ্যবর্ধনকে একটি আলোচনা-সভায় আমন্দণ 
জানান ও সেই সুযোগে তাঁকে হত্যা করেন । 

রাজার মৃত্যুতে রাজাময় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় । মহামল্ত্রী ভন্ডার প্রচুর খ্যাতি ও 
প্রতিপাত্ত ছিল। সবাই তাঁর মতামতের প্রাতি মর্যাদা দিত। তিনি সব মন্ত্রীদের 
ডেকে বললেন-_“জাতির ভাগ্য আজকের মধেই ঠিক করে ফেলা দরকার। বৃদ্ধ 
রাজার বড় ছেলে মারা গেছেন। তাহলেও তাঁর ভাই আছেন । তানি মানাবকতা ও 
মমতাপরায়ণ । স্বভাব-চারত্ও দেবোপম । কর্তব্যানম্ঠা এবং আনুগত্যও রয়েছে। 
রাজপাঁরবারের সকলের প্রাতি তাঁর গভীর মায়ামমতা রয়েছে । অতএব প্রজারা সকলেই 
তাঁকে পছন্দ করবে । আমার প্রস্তাব-_তাঁকেই রাজা হিসাবে নির্বাচন করা হোক। 
এবার আপনাদের কার কী মত বলুন।” সমবেত মন্্ীরা সকলেই হর্ষবর্ধনের 
গৃণবত্তার কথা স্বীকার করলেন ও তাঁকে রাজা রূপে নির্বাচন করা নিয়ে মহামল্ত্রীর 
সঙ্গে একমত হলেন। 

তখন মহামন্ত্রী ও আমাত্যরা সকলে মিলে হর্ধবর্ধনের কাছে 'গয়ে তাঁকে রাজ্যভার 
গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন । তাঁরা তাঁকে বললেন, “রাজকুমার, শুনুন! বৃদ্ধ 
রাজা তাঁর পূর্ব সুতি ও এ জন্মের সদগ্ণাবলীর জন্য এরূপ সুখ্যাতি লাভ 
করেছিলেন যে তিন সেজন্য আত সহজে তার রাজ্য সৃশাসনে রাখতে পেরোছিলেন। 
রাজ্যবর্ধন যখন রাজা হলেন আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম ষে তানিও এভাবে দীর্ঘকাল 
রাজ্যশাসন চালিয়ে যেতে পারবেন । কিম্তু তাঁর পরামর্শদাতাদের ন্রুটির জনা তিনি 
নিজেকে শত্রুর হাতে স'পে দিয়েছেন । রাজ্যের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে। পরামর্শদাতা 
মন্ত্রীরাই এজন্য দায় । গানের মাধ্যমে প্রজারা আপনার সম্পর্কে ষে সব আভব্যান্ত 
প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায় যে সকলেই তারা আপনার গুণমৃণ্ধ । অতএব 
আপনি এ রাজ্যের ভার গ্রহণ করুন, তাকে গৌরবের সঙ্গে শাসন করুন। আপনার 
বংশের শব্রুকে জয় করুূন। রাজ্যের প্রাত,। আপনার পিতার কারকলাপের প্রত 
অপমানের প্রাতশোধ নিন। তাতে আপনার যশ বৃদ্ধি পাবে। আমাদের অনুরোধ 
আপনি যেন প্রত্যাথান করবেন না।” 

রাজকুমার তখন উত্তর 'দিলেন-_-পরাজ্যশাসন এক গুরু দায়িত্ব। সব সময়েই 
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সমস্যার পর সমস্যা ভিড় করে থাকে । কর্তব্য সম্পর্কে রাজার সব সময় পূর্ব থেকে 
সজাগ থাকা প্রয়োজন । আমি সে দায়িত্ব পালনের মতো বিরাট লোক নই । তবে 
আমার পিতা ও ভাই বে*চে নেই, এক্ষেত্রে রাজ্যের উত্তরাধিকারীত্ব অম্বীকার করা 
আমার পক্ষে সাজে না। তাতে প্রজাদের কোন মঙ্গলই হবে না। আমি নজের 
অসম্পূর্ণতার কথা ভুলে গিয়ে এক্ষেত্রে অন্য সকলের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেব। তবে তার 
আগে আমাকে একবার গঙ্গার তারে বিরাজিত অলোৌিক ক্ষমতাধারী অবলোকিতেম্বর 
বোঁধসত্বের বিগ্রহের নিকটে যাবার সময় দিন । আম এ বিষয়ে তাঁর উপদেশ চাইব ।” 

এরপর তান বোধসত্বের মূর্তির কাছে উপাঁস্ছত হয়ে উপবাস করে প্রার্থনা জানাতে 
সুরু করলেন । বোঁধসত্ব তাঁর আন্তাঁরকতার পারচয় পেয়ে সশরীরে দেখা "দিয়ে প্রশ্ন 
করলেন--“এমন আকুল হয়ে কেন আমায় ডাকছ ? তুমি কি চাও?” তখন রাজকুমার 
তাঁকে সব কথা খুলে বলে তাঁর কাছে উপদেশ চাইলেন । 

বোধিসত্ব তখন বললেন-_-“পৃব্জন্মে এক সন্ন্যাসী হয়ে তুমি এই বনে 
কাটিয়েছিলে। সেই পুণ্যবলে এজন্মে তুমি রাজপুত্র হয়ে জন্মেছে । কর্ণস্বর্ণের 
রাজা বৃদ্ধের ধর্মকে ধূলোয় মাঁশয়ে দিয়ে চলেছে । তুম 1সংহাসনে আরোহণ করে 
তদনপাতে এই ধর্মের প্রাত ভালবাসা ও করুণা দেখাও । যাঁদ তুম আর্তকে করুণা 
দেখাতে, তাদের দুঃখ দূর করতে যত্ববান হও তবে অস্পকাল মধ্যেই সারা ভারত 
তোমার পদানত হবে। যাঁদ তুমি তোমার আধপত্য বিস্তার করতে চাও তবে আমার 
নরেশ মেনে চলো। তবে, আমার আশাঁষবলে তুমি আরো বোঁশ দূরদাশিতা লাভ 
করবে। তার ফলে কোন প্রাতিবোশ রাজা তোমার উপর জয়ী হতে পারবে না। 
তুমি যেন সিংহাসনে বোসো না এবং নিজেকে যেন রাজা বলে ডেকো না।” 

নিদেশ লাভ করে হর্ষবর্ধন সেইমতো রাজ্াভার গ্রহণ করলেন । নিজেকে তিনি 
রাজকুমার রূপে অ।ভাহত করলেন । তাঁর উপাধি শীলাদত্য ৷ 

রাজ্যভার নিয়ে তান মন্ত্রীদের আদেশ 'দিলেন-_-“আমার ভাইয়ের হত্যাকারীরা 
এখনো শাস্ত পায়ান। প্রাতবেশী রাজারা এখনো অধীনে আসোন। এ কাজ 
যতাঁদন না সম্পূর্ণ হবে ততাঁদন আমি দাঁক্ষণ হাত 'দয়ে অন্ন গ্রহণ করবো না। প্রজারা 
ও রাজ-আমাত্যরা সকলে এক হয়ে আপ্রাণ শান্ত 'দিয়ে এ কাজ বাস্তবে পাঁরণত করার 
প্রয়াস করুন” 

আদেশ অনুলাতর রাজ্যের সকল সৈন্যকে একন্ করা হলো । অস্গ্রদদের ডাক 
পড়লো । রাজ্যের সমর বাহনীতে &০০ রপহজ্ভী, ২০০০ অম্বারোহণী ও ৫০,০০০ 
পদাতিক 'ছিল। সৈন্যরা আবরাম গাঁততে এাগয়ে চললো । পুব থেকে পশ্চিমের 
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সকলে তাঁর অধীনে এলো । ছ-বছরের মধ্যে সারা ভারতকে তিনি বশে আনলেন । 
নিজের রাজ্যসীমা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সৈনা বাহিনীও বেড়ে চললো । রগহজ্তীর 
গংখ্যা ৬০০০০ অধ্বারোহ র সংখ্যা ১০,০০৯০০-তে দাঁড়াল ।॥ 'তারশ বছর পর তিনি 
অস্ত সংবরণ করলেন, সর্বত্র শান্তির পাঁরবেশের মধ্যে রাজ্য শাসন করে চললেন । 
এবার তান চরমভাবে মিতাচারের শাসন সুর; করলেন । চারাঁদকে ধর্মের বাঁজ 
বপনের জন্য তিনি আহার নিদ্রা পর্যন্ত ভুলে গেলেন । সব রকম প্রাণী হত্যা ভারতময় 
নাবদ্ধ করা হলো। এই নিষেধ অমান্যকে শান্তিযোগ্য অপরাধ রূপে ঘোষিত হলো । 
গঙ্গা নদীর দঃ-ক্‌ল জুড়ে তান কয়েক হাজার ভ্ভপ গড়লেন । প্রত্যেক স্তুপ দশ 
ফুট করে উচু। ভারতের প্রত্যেকাঁট শহর ও গ্রামের প্রধান প্রধান রাস্তায় পুণাশালা 
করে দিলেন । অন্ন ও জল বিতরণের ব্যবস্থা করলেন । চিকিংসক নিয়োগ করলেন । 
স্থানীর দ-স্থ মানূবদের জন্য ও পর্যটকদের জন্য ওবধের ব্যবস্থা করলেন । কোনরুপ 
কৃপণতা না করে সব 1কছু বিতরণের আয়োজন করা হলো । বুদ্ধদেবের স্মাতির সঙ্গে 
জাঁড়ত সকল '্থানে তিনি সংঘারাম গড়ে দিলেন । 

প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর তান ?বরাট ভাবে সম্মেলনের আয়োজন করতেন। এই 
সম্মেলনকে মোক্ষ বলা হতো । পুরো রাজকোষ শুন্য করে ওই সময়ে তিন দান 
করতেন। ভিক্ষাদানের যোগ্য নয় বলে একমান্র সৈন্যদের অন্বশদ্তই এ দান থেকে বাদ 
পড়তো । প্রত্যেক বছর সারা দেশ জুড়ে শ্রমণদের সমবেত হবার জন্য আমন্ত্রণ 
জানানো হতো । তৃতীয় ও সঞ্চম 1দনে তাদের 1তান খাদ্য, পানীয়, ওষধ ও বস্ত এই 
চতুব্ধি দান করতেন । ধর্ম সংহাসনকে তান ব্যাপকভাবে কারুকার্য মান্ডত ও 
সুসাঁ্জত করেছিলেন । 1ভিক্ষুদের প্রারই বিতর্ক সভায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাতেন 
ও তাঁদের যাান্তসমূহের দোখগুণ বার করতেন । সংকে পুরক্কৃত ২ অসংকে শাস্তি 
দিতেন । মদ লোকের পদাবনাত ও প্রাতভাবানদের পদোল্লীতি ঘ্টাতেন । যে সব 
(ভক্ষু সদাচর ও জ্ঞান উভয়ক্ষেত্রে বিশম্টতা লাভ করতেন তাঁদের নিয়ে তিনি ধর্ম- 
সিংহাসনে বসাতেন ও তাঁদের কাছ এথকে ধমেপিদেশ শুনতেন । সদাচারের জন্য 
খ্যাতবান কিনতু জ্ঞানের দক থেকে বাঁশষ্ট নন এমন ভিক্ষুক তিনি কেবলমাত্র শ্রদ্ধা 
জানাতেন, বিরাটভাবে সম্মান দিতেন না। 

কোন লোক নোৌতক নীতিমালা উপেক্ষা করলে, ধায় প্রাধান্য অস্বীকার করে 
কুখ্যাত হয়ে উঠলে তাকে দেশ থেকে বহিম্কার করে দেয়া হতো । তান তার মুখদর্শনও 
করতে চাইতেন না, কোন কথা শুনতেও চাইতেন না। কোন প্রতিবেশী রাজা বা 
মহামন্লী ধমর্পরায়ণ ও সদগুণসম্পন্ন হলে তাঁকে তিনি হাত ধরে আতি সমাদরে পাশে 
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টেনে এক্াসনে বসাতেন, মহান বন্ধ; বলে সম্বোধন করতেন । যারা বিপরাঁত চাঁরত্রে 
ভাদের ুখদর্শন করতেও তিনি চাইতেন না। 

রাজকার্ষে র প্রয়োজনে সংবাদ আনা-নেয়ার জন্য তিনি সংবাদবাহক নিযুক্ত করে- 
ছিলেন। তারা সব সময়ে সংবাদ নিয়ে যাওয়া-আসা করতো । প্রজাদের আচরণে 
কোনরকম 'বিপরাঁত ভাব দেখা দিলে তানি নিজে তাদের কাছে যেতেন। রাজ্যের 
মধ্যে ঘরে বেড়ানোর সময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সব সময় একাঁট রাজানিবাস যেতো । এই 
নিবাসেই তখন তানি বাস করতেন । আতি বধারি মাসএতনটিতে 'তাঁন ভ্রমণে যেতেন 
শা। তাঁর ভ্রমণ নিবাস থেকে সর্বক্ষণ সকল সম্প্রদায়ের লোকদের সুখাদ্য বিতরণ করা 
হতো। এক হাজারের কাছাকাছি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পাঁচশোর মতো ব্রাহ্মণকে এভাবে 
রোজ খাওয়ানো হতো । 

কাজকর্মের জনা দিনকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করে নিয়োছলেন। দিনের প্রথম 
ভাগ কাটাতেন শাসনকার্য নিয়ে । দ্বিতাঁয় ভাগ কাটাতেন অবিরাম ধর্মকা্ করে। 

( কামর্পের ) কুমার-রাজার কাছ থেকে যেবার আমি আমন্ণ পেলাম ঠিক করলাম 
মগধ হয়ে কামরূপ বাব। শাীলাদিত্য রাজা এ সময়ে তাঁর সাম্রাজোর 'বাভন্ন অঞ্চল 
পরিদর্শন করে চলাছলেন। ধকই-মি-ওউ-ক লো'তে তাঁকে দেখার সুযোগ পেলাম । 
তিনি কুমার রাজাকে বললেন-_'তাঁম তোমার আঁতাঁথ এই বিদেশী শ্মণকে নিযে এক্ষনি 
নালস্দা বিহারে আসো-_এই আমার ইচ্ছা। তাঁর কথায় কুমার রাজা ও আমি দৃক্জনে 
গিয়ে অধিবেশনে যোগ দিলাম । যাত্রার ক্লান্তি দূর হবার পর রাজা শীলাদিত্য আমায় 
জিজ্ঞাসা করলেন_-“আপনার দেশ কোথায় ; কেন এখানে বেড়াতে এলেন ?” 

উত্তরে আমি বললাম-_“শবশাল তাঙদেশ থেকে আমি এসেছি । বৌদ্ধ ধর্মশা-র 
সংগ্রহের জন্য আপনার কাছে অনুমতি চাইছি ।” 

রাজা শহনে প্রশ্ন করলেন-_-“তাঙ নামের এই বিরাট দেশটি কোথায় ১ আপনারা 
কোন পথ দিয়ে আসেন ১ সে দেশ এখান থেকে কাছে না দূরে ? 

আমি বললাম £ “আমার দেশ উত্তর-পৃবে। এখান থেকে কয়েক অযৃত লি 
দদরে। ভারতের লোকেরা তাকে মহাচীন বলে ।” 

রাজা বললেন-__“মহাচীনের তাঁসন নামে এক রাজার কথা আমি শুনোছি। 
, আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দেখিয়ে অল্প বয়সেই তান ঈশ্বর-পূত্র রূপে বিখ্যাত হন। বদ্ধ 
বয়সে '্বগাঁয় যোম্ধা' নামে খ্যাতি লাভ করেন। রাজা হবার আগে পুরো সাম্রাজ্য 
বিশৃঙ্খল ও বিশ্রান্ত অবস্থায় ছিল । প্রত্যেক জায়গায় দলাদি, মারামারি । সৈন্োরা 
বিম্ড়। সাধারণ লোক দুদর্শার মধ্োে। তখন ঈশ্বরের পূর রাজা সন মহান 
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উদ্দ্শ্/র দ্বারা অনপ্রাণত হয়ে আপনার ভালবাসা ও মহানৃভবতা দিয়ে সকলের হাদয় 
জয় করে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা 'ফারয়ে আনলেন, সবাইকে শান্ত ও সৃশজ্ধল 
করলেন। তার বিধান ও নির্দেশাবলী সবাঁদকে ছড়িয়ে পড়লো । অন্য যে সব 
দেশের লোকদের 'তান নিজের অধীনে এনোছিলেন তারাও তাঁর শাসন মেনে নিল। 
তিনি প্রজাদের মঙ্গল সাধন করেছেন বলে তারা কৃত্জ্াচত্তে তাঁর পরাক্রম ও যশোগাথা 
গায়। অনেককাল আগে আমি শুনেছি তাঁর প্রশংসা নাকি গানের আকারে লোকের 
মুখে মুখে ফেরে । তাঁর মহান গুণাবলীর প্রশংসাগীতি কি সাঁত্যই খুব প্রচলিত 2 
যে 'বিরাট তাও দেশের কথা তুমি বলছো ইন কি তাঁরই রাজা ?” 

উত্তরে আমি জানালাম--“চাঁন আমাদের পূর্ববতর্ণ রাজাদের রাজ্যের নাম । কিন্তু 
বিরাট তাও বা মহাতাঙ আমাদের বর্তমান রাজবংশের রাজ্য । এই সাম্রাজ্য প্রাতিষ্ঠা 
হবার পূর্বে আমাদের রাজাকে ধাসন-এর রাজা বলা হতো । এখন তাঁকে সম্রাট বা 
“বর্গের রাজা" বলা হয় । আগেকার রাজবংশের পতন হবার পর দেশে কোন শাসক 
ছিল না। চাঁরাঁদকে গণ-সংগ্রাম সুরু হলো, বিশৃঙ্খলা দেখা দল, লোকের জীবন 
বিপদগ্রদ্ত হলো । তখন ধাঁসন-এর রাজা তাঁর অলৌকিক প্রতিভাবলে আপন হৃদয়ের 
ভালবাসা ও মমতা সকলের উপর বিস্তার করলেন । তাঁর ক্ষমতাবলে দেশ থেকে দুষ্ট 
ব্যক্তিদের লোপ হলো, রাজ্যের চারদিকে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো । দশ হাজার রাজ্য 
তাঁর অধানতা স্বীকার করে নিল । তান প্রত্যেক প্রাণীকে পালন করলেন । ন্রি-রত্বের 
প্রতি সম্মান ও আনুগত্য দেখালেন । সাধারণ মানুষের বোঝা হালকা করে দিলেন, 
শাস্তর কঠোরতা কাঁময়ে দিলেন। রাজ্য যাতে সমৃষ্ধিশালী হয়ে উঠতে পারে সে 
ব্যবস্থা নিলেন, লোকেদের বিশ্রামের সুযোগও করে দিলেন । তান দেশে অনেক 
পাঁরবর্তন এনেছেন, সব কথা বিশদভাবে বলা আমার পক্ষে কন্টকর ।৮ 

শীলাদিত্য রাজা শুনে বললেন--“খুব ভাল খবর নিঃসন্দেহে । এমন একজন 
মহান রাজার রাজত্বে সবাই সুখে আছে শুনে ভালো লাগলো ।” 

কন্যাকুব্জ ফিরে যাবার আগে শীলাদিত্য রাজা এক ধর্ম-সন্মেলন ডাকলেন । কয়েক 
লক্ষ লোক সঙ্গে নিয়ে তিনি গঙ্গাননীর দক্ষিণ তাঁরে এসে ঠাই নলেন। অন্যদিকে 
কয়েক অধৃত লোক নিয়ে কুমার রাজা আস্তানা গাড়লেন উত্তর তারে । তারপর দ্‌জনে 
নদীর দপারে থেকে জল ও হাটাপথ ধরে এগিয়ে চললেন । দুই রাজার সঙ্গেই 
সুসাত্জত চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী । কতক চলেছে মৌকায়। কতক বা হাতির পিঠে । 
বেজে চলেছে গা, দামামা, বাঁশী ও বাণাবন্ত । নব্বই দন চলার পর সবাই কন্যা- 
কুষ্দে এসে পেশছলেন। সেখানে গঙ্গানদীর পশ্চিমতীয়ে ফুলে ফুলে রঙাীন এক 
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বনানী মধ্যে শাবির গড়লেন । 

শীলাদিত্যের আমন্ত্রণ পেয়ে কাঁড়জন রাজা এই ধর্ম-সম্মেলনে যোগ দিতে এলেন । 
তাঁরা, শ্রমণ ও ব্রাঙ্মণরা, দেশের সব গণ্যমান্য ব্যান্তরা, সৈন্য ও আমাত্যরা সকলে ,এক 
জায়গায় সমবেত হলেন । রাজা আগে থেকেই গঙ্গার পশ্চিমতীরে একটি সংঘারাম তৈরী 
করিয়ে রেখোছলেন। এটির পৃবভাগে তৈরা কাঁরয়েছিলেন একাঁট মজ্যবান ন্তপ। 
এটি ১০০ ফুটের মতো উচু । এর মাঝখানে বুষ্ধদ্বের মূর্তি প্রাতষ্ঠা করা হয়োছিল। 
এটি রাজার সমান উ“্চু। স্তৃপের দাঁক্ষণাঁদকে বৃদ্ধের বিগ্রহকে স্নান করাবার জায়গায় 
একাঁট মূল্যবান বেদী তৈরী করা হয়েছে । ১৪ বা ১৫ লি উত্তরপ্‌বে তানি আর 
একি বিশ্রামাগার বানিয়েছেন । বসন্ত খতুর দ্বিতীয় মাস তখন । মাসের প্রথম 
থেকে ২১ তারিখ পধন্ত শ্রমণ ও ব্রাঙ্মণদের জন্য চমৎকার ভোজন ব্যবস্থা হয়োছিল | 
সামারক রাজপ্রাসাদ থেকে সংঘারাম পর্যন্ত খুব সুন্দর করে সাজান মণ্ডপ তৈরা 
হয়েছে, সঙ্গীত শিষ্পীদের জন্য স্থানে স্থানে আসর বানানো হয়েছে । তারা নানারকম 
যন্মে সঙ্গীত বাঁজয়ে চলেছেন । 

রাজার সাময়ক প্রাসাদ থেকে শোভাষান্রা বার করা হলো। আত জমকালোভাবে 
সাজান একটি বড় হাতির গপঠে তুলে ধরা বুদ্ধদেবের একাঁট ?তনফ:ট উচ্চ মার্ত। 
তার বাঁদকে ইন্দ্রের মতো সাজসজ্জায় রাজা নিজে একাঁট মূল্যবান ছন্র ধরে চলেছেন। 
ডানাদকে ব্ক্জার মতো সাজপোষাকে কুমার রাজা একটি শ্বেত চামর হাতে চলেছেন । 
দুই রাজার এক একজনের দেহরক্ষী হিসাবে চলেছে ৫০০টি করে বর্ম সাজ পরা রণ- 
হাঁতি। বুব্ধের মৃর্তর আগে ও পিছে একশোটি বড় হাঁতি। তাদের পিঠে গায়ক ও 
বাদকের দল গান বাজনা করে চলেছে । রাজা শীলাদত্য যাবার বেলা চারিদিকে 
অসংখ্য মুক্তা, নানা দাম দাম জিনিষ, সোনা ও রুপা দিয়ে তৈরী ফুল ছাঁড়যে 
চলেছেন 'ত্র-রত্বের সম্মানে । মার্তকে প্রথমে স্নানের বেদীতে 1নয়ে সুবাসত জলে 
নান করানো হলো । তারপর তাকে রাজা নিজের কাঁধে বাঁসয়ে নিয়ে চললেন পাশ্চম 
সংঘারামে। সেখানে মৃর্তর কাছে দশ লক্ষ রেশমের পোষাক নবেদন করা হলো। 
প্রত্যেকাট পোষাক দামী রত্ব খাঁচত। এ সময়ে ২০ জনের মতো শ্রমণ শোভাযাত্রার 
অনুসরণ করলেন । বিভিন্ন দেশের রাজারা দেহরক্ষীরূপে তাঁদের অনুগমন করে 
চললেন । উৎসবের শেষে জ্ঞানী বানক্তিদের সমাবেশ সুরু হলো। তাঁরা উদ্দাপ্ত 
ভাষাষ নানা উচ্চ তত্ব মূলক 'বষয়ের আলোচনা করলেন । আঁধার নেমে এলে রাজা 
তাঁর সামীয়ক প্রাসাদে ফরে গেলেন । : 

প্রত্যেক দিন এভাবে তিনি সোনার মৃতিট বয়ে নিয়ে চললেন । শেষের দিন 


1হউয়েন-সাগ্ডের দেখা ভারত ণ্ও 


হঠাৎ দ্তূপের মধ্যে বিরাট অপ্নিকাম্ড হলো । এমন কি সংঘারামের ফটকের উপরকার 
'মন্ডপও জঙলে উঠলো । 

রাজা তা দেখে বললেন--“আগেকার রাজাদের দ্টান্ত মতো আম আমার রাজোর 
সমস্ত ধন-সম্পদ দান করেছি, এ সংঘারামাটি তৈরী করে 'দিয়োছ ও সব রকম মহৎ 
'কাজের দ্বারা নিজেকে আদর্শ রুপে প্রাতপন্ন করার চেষ্টা করেছি । কিন্তু আমার সে 
চেষ্টা সার্থক হলো না। এরকম দুর্বপাকের পর আর আমার বেচে থেকে লাভ ক?” 

ধ্‌ূপ-ধূনা জালিয়ে রাজা প্রার্থনা নিবেদন করলেন-_-“পূব পণ্যবলে আম সারা 
ভারতের উপর আঁধপত্য লাভ করেছি । আমার (এ জন্মের ) ধর্মীয় সুকৃতি বলে 
এ আগুন নিভে যাক, নয়তো আমি মৃত্যুবরণ করবো ।” 

প্রার্থনা শৈষ করে ফটকের দিকে ছুটে চললেন । আর ঠিক তখুনি, যেন এক 
ফু'য়ে সব আগুন নিভে গেল । 

এ দৃশ্য দেখে রাজার ভক্তি ও শ্রদ্ধা বহৃগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু মুখের ভাব 
অথবা বাচনভঙ্গীর কোনরূপ পরিবর্তন না করে রাজাদের দিকে চেয়ে বললেন-_ 
পিমা্জিতি সবটুকু পূণ্য আমার আগুনে নষ্ট হয়ে গেল। কী বলো তোমরা 2” 

রাজারা সকলে তাঁর পায়ে ধূলি-লাণ্ঠত হয়ে সজল চোখে বললেন “ষে কীর্ত 
আপনার অশেষ পণ্য কর্মের চরম নিদর্শন হয়ে বিরাজ করাছিল, ষা যুগ যুগ অক্ষয় 
থাকবে বলে আমরা আশা করেছিলাম তা নামষে ভথ্ম হয়ে গেছে । এ আমরা কী 
করে সহ্য করি। আরো অসহ্য বোধ হয়, যখন দেখি বিধমারা এতে উল্লাসে ফেটে 
পড়ছে, একে অন্যের সঙ্গে আনন্দে কোলাকুাল করে চলেছে ।” 

রাজা উত্তর দিলেন--“এ থেকে প্রমাণ হলো ষে বৃদ্ধের কথা কত সত্য! বিধর্মীও 
অন্যানারা বস্তুর নিত্যতার উপর জোর দেয় । কিন্তু আমাদের মহান দ্র্টার মতে সব 
বন্তৃই অনত্য । যাঁদ আমার কথা বলো তবে আমার ধর্মবাদ আমার অভাঁম্ট মতো 
পূর্ণ হয়েছে । বরণ এই ধৰংসলীলা তাথাগতের মতবাদের ষথাথ'তার উপর আমার 
বিশ্বাস আরো বাড়িয়ে দিয়েছে । এ ঘটনা এক আনন্দকর ঘটনা, দুখঃকর নয় ॥ 

এরপর রাজাদের সঙ্গে নিয়ে প্‌বাঁদকে গিয়ে তিনি স্ত্‌পাঁটতে চড়লেন। চড়ায় 
উঠে সেখান থেকে চাঁরাদকের দৃশ্য দেখলেন। যখন নেমে আসলেন তখন একজন 
বিধমাঁ ছংরিকা হাতে তাঁর দিকে ধেয়ে এলো । আচমকা আক্রমনে রাজা চকিত হয়ে, 
পিছিয়ে, 'সীঁড়র কয়েক ধাপ উপরে উঠে গেলেন । তারপর ব*কে পড়ে লোকাঁটকে 
[তানি ধরে ফেললেন ও আমাত্যদের হাতে তুলে দিলেন । ' আমাত্যরা এতো বিন্বান্ত 
হুয়ে পড়েছিল যে কি করবে না করবে কিছুই ষেন ভেবে পাচ্ছিল না। 


৭9 হিউয়েন-সাঙ্ের দেখা ভারত 


রাজারা সকলে লোকটিকে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলতে বললেন। কিন্তু রাজা 
শীলাদিত্য একটুও ভয় না পেয়ে, অপাঁরবার্তত মুখভাব নিয়ে তাকে হত্যা না করার 
আদেশ শোনালেন । তারপর তাকে প্রশ্ন করলেন--“আমি তোমার কাঁ ক্ষাতি করেছি 
যে এমন চেম্টা করলে 2” 

অপরাধী উত্তরে বললো--“মহারাজ ! আপনার ধর্মকীর্তর আলোক-দীপ্ধর 
কোন তুলনা নেই । দেশে বিদেশে সব জায়গায় তা প্রশংসিত হয় । আম নেহাতই 
একন্সন মূর্খ ও অন্ধ পশ্‌। কোনরকম মহৎ কাজের অযোগ্য । 'বিধর্মাদের কথায় 
বিপথচালিত হয়ে, তাদের প্ররোচনায় কান্ডজ্ঞান হারিয়ে আপনার প্রাত বি*বাসঘাতকতা 
করেছি।” 

রাজা প্রশ্ন করলেন-__-“ীবধমাঁরা কেন এমন হান কাজে প্ররোচিত করলো ?” 

সে উত্তরে বললো-_-“মহারাজ ! আপানি বাভল্ল দেশের লোককে এখানে সমবেত 
করেছেন । শ্রমণদের সেবা-আপ্যায়নের জন্য আপনার কোষাগার শূন্য করে দিয়েছেন । 
বৃষ্ধের ধাতুমার্তও প্রাতঘঠা করেছেন । অথচ যে সব বিধর্মী দূর দেশ থেকে এসেছেন 
তাদের প্রীতি কোন মনোযোগ দেনান। এতে তারা খুব ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাই 
আমাকে তারা এই হাঁন কাজ করার জন্য যোগাড় করেছে ।” 

সেখানে ৫০০ জন ব্রাহ্মণ উপাঁচ্ছত লেন । প্রত্যেকেই অননা প্রাতিভাধর । রাজার 
কাছে বাইকে ডেক আনা হলো । রাজা সোজাসুজি তাদের কাছে "জিজ্ঞাসা করলেন । 

জানা গেল, রাজা বিশেষভাবে শ্রমণদের শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানোর জন্য শ্রমণদের 
উপর ঈর্ষান্বিত হয়ে তারা জলন্ত তারের সাহায্যে মহার্ঘ তোরণাঁটতে আগুন . 
লাঞ্সিয়েছিল। তারা ভেবোছল, আগুনে ভয় পেয়ে জনতা বিভ্রান্তভাবে চা'রাদকে 
ছড়িয়ে পড়বে । আর সেই সুযোগে তারা রাজাকে হত্যা করবে । কিন্তু তা ভেস্তে 
যাঞ্ডয়ায় তারা এই লোকটিকে অর্থ দিয়ে প্রলুব্ধ করে। রাজাকে হত্যা করার জনা সে 
একাডি সরু পথের মাঝে লুকিয়ে ছিল। 

মন্মীর দল ও রাজারা সকলে তখন বিধদের 'নিম্মল করার দাবা তুললেন । 
রাজ্জা কেবলমাল্ল তাদের প্রধানকে শাঁম্ত দিলেন ও বাকি সবাইকে ক্ষমা করলেন । সেই 
6০. জন ত্রাক্মণকে ভারতের সীমানা রাজ্যগুলতে 'নিবসিনে পাঠানো হলো। তারপর 
তিন রাজধানশতে ফিরে এলেন । | 

রাজধানীর উত্তর-পাঁশ্চমদিকে যেতে রাজা অশোকের তৈরী একটি স্ত্প দেখতে 
পেলাম । তথাগত সাতাঁদন এখানে থেকে তাঁর মহান ধর্মের বাণী প্রচার করেন ।' 
আগের চার বৃদ্ধের বসা ও চলাফেরার সব চিহ এই স্তূপের পাশে বর্তমান রয়েছে ॥ 


হিউর়েন-লাঙের দেখা ভারত পি 


তঙ্ছাড়া আরো একটি স্তূপ আছে যেখানে বৃদ্ধের চুল ও নখকণা ম্লাখা হয়েছে । ঠিক 
যে জায়গাঁটিতে তান ধর্মের বাণী শুনিয়েছিলেন সেখানেও একট স্তূপ বর্তমান । 

দক্ষিণাঁদকে, গঙ্গার কাছে, তিনটি সংঘারাম আছে । সে তিনটি একটিমান্ দেয়াল 
দিয়ে ঘেরা। তবে প্রত্যেকটিতে যাবার জন্য আলাদা আলাদা ফটক আছে। ভার 
প্রতোকাটিতে আত সুন্দর কারুকার্ময় বৃষ্ধমার্ত রয়েছে । 'ভিক্ষুরা ভন্তি ও শ্রদ্থা- 
পরায়ণ। কয়েক হাজার অন:গামী তাঁদের সেবাকর্মের ভার বহন করে থাকে । একটি 
বিহারের মধ্যে এক মূল্যবান আধারে বুদ্ধদেবের একটি দাঁত রয়েছে । এটি দেড় ইন্ছি 
মতন লম্বা, বেশ চকচকে ও সকাল থেকে সম্ধ্যা পর্যন্ত এক এক সময়ে এক এক রঙ 
ধারণ করে । শুধু কাছ থেকে নয়, দূর থেকেও ভস্তরা এখানে আসে । প্রচুর গণ্যমান্য 
ব্যক্তিও জমা হন। সকলে একাত্ম হয়ে পুজা-নবেদন করে । প্রাঁতাঁদন শয়ে শয়ে হাজারে 
হাজারে লোক হয় । দেহাবশেষ (দতঁট) রক্ষার দায়িত্ব যাদের উপর তারা প্রচন্ড ভিড়, 
কোলাহল ও 'বিশৃঞ্খলার জন্য বাধ্য হয়ে বুদ্ধের এই দাঁত দর্শনের জন্য এক বড় স্বর্ণ 
খণ্ভ দর্শন ধার্য করেছেন । এ সত্বেও আতি প্রচন্ড ভিড় । লোকে খুশমনে এই দর্শন 
দেয়। প্রত্যেক উৎসবের 'দনে এটিকে এনে একটি উষ্চু সিংহাসনের উপর রাখা হয়। 
অসংখ্য লোক এসে ধূপ জহালায়, ফুল ছড়ায় । কিন্তু, এই ফল ন্তপাকার হয়ে 
উঠলেও দাঁতের আধারটি কখনো তাতে ঢাকা পড়ে না। 

সংঘারামের সামংন ডাইনে ও বাঁয়ে দুটি বিহার । প্রত্যেকটি একশো ফুটের মতো 
খাড়া। ভিত পাথরের, দেয়াল সব ইটের । মাঝে বৃদ্ধমৃর্ত শোভা পাচ্ছে । রতি দিয়ে 
মৃ্তিটি বিশেষভাবে কারুকার্য মন্ডিত। একাঁট বিগ্রহ সোনা ও রূপা দিয়ে বানানো, 
অন্যটি দেশী তামা 'দিয়ে। প্রত্যেক বিহারের সামনে একটি করে ছোট সংলারাম। 

সংঘারাম-্য়ের দক্ষিণ-পুবে একটুখানি হটিতেই একটি বড় বিহারের দর্শন পাওয়া 
গেল। ভিত পাথরের, দেয়াল ইটের তৈরী । দুশো ফুটের মতো উশ্চু। বণ্ধের 
মূর্তিটি দাঁড়ানো, তিরিশ ফুটের কাছাকাছি লদ্বা। দেশী তামা দিয়ে মর্তটি 
বানানো হয়েছে, দামী দামী রত্ব খঁচত করা হয়েছে । বিহারের চারাঁদকের দেয়ালে 
ভাম্কর্ষ-চিত খোদাই, করা। বুদ্ধ যখন বোধিসত্বরূপে জন্ম নিয়ে চলছিলেন সে 
সমরনকার নানা ঘটনা এইসব চিত্তে রূপায়ত করা হয়েছে। 

এই বিহারি থেকে দক্ষিণদিকে অল্প একটুখানি যেতে সূর্ধদেবের একটি মান্দর 
চোখে পড়লো । এর আর একট. দক্ষিণে একটি মহেশ্বর মন্দির । দুটি মান্দরই বেশ 
ঝকমকে এক ধরনের নালরঙা পাথর দিয়ে বানানো । নানারকম উচ্চাঙ্গের ভাক্কর্ষ 
মশ্ডিত। দৈঘ্য ও প্রস্থে এ দুটি বুদ্ধের বিহারাঁটর সমান. প্রত্যেকটি মন্দিরে, 


০ [হউয়েন-সাঙ্ের দেখা ভারত 


একশো জন লোক রয়েছে তাকে ধোয়ামোছা পারম্কার রাখার জন্য । ঢাকের বাজনা, 
যম্াদি সহযোগে গান কি দিন কি রান্র অন্টপ্রহর ধরে চলেছে । 

এই বিরাট নগরীর দক্ষিণ-পুবাদকে ৬ বা ৭ 'ি মতো গেলে গঙ্গার দক্ষিণ দিকে 
অশোক রাজার তৈরী ২০০ ফুটের কাছাকাছি উচু একটি স্তৃপের দর্শন মেলে। 

এর পাশে একটি জায়গায় গিগত চার বৃদ্ধের বসা ও চলাফেরার চিহ্ন রয়েছে । 
বৃদ্ধদেবের চুল ও নখকণার স্তৃপও একটি আছে । 

রাজধানণর দক্ষিণ প:বাঁদকে একশো গলির মতো পথ চলার পর আমরা 'ন-পোশতি- 
পোকু-লো" বা নবদেবকুল শহরে পেশছলাম । গঙ্গার প্‌ব-পারে এ শহরটি গড়ে 
উঠেছে । আয়তন এখন কুড় লির কাছাকাছি । এখানে অনেক ফুলের কুঞ্জ রয়েছে৷ 
হান অ.ছে কয়েকাট। টলটলে জলে গাছের ছায়া শিহরণ তুলে চলে । 

এ শহরের উত্তর-পাশ্চমাদকে, গঙ্গানদীর পব-পারে একাঁট দেবমান্দর চোখে 
পড়লো । এর গন্বুজগুল, থাকথাক চড়াগুলি নিপুণ কারুকার্ষের জন্য উল্লেখ 
করার মতো । শহরের পৃবাদিকে & লি দরে তিনাঁট সংঘারাম । তিনাঁটই এক ধের- 
দেয়ালের মধ্যে । তবে ফটক আলাদা । ৫০০ জনের কাছাকাছ 'ভক্ষু থাকেন। 
সকলেই হানযানের সর্বাস্তবাদী শাখার অনুগামী । 

সংপারামের সামনের দিকে ২০০ পায়ের মতো দূরে রাজা অশোকের তৈরী একটি 
স্তুপ দেখলাম । ভিত দেবে গেছে, তবু এখনো ১০০ ফুটের মতো উ'চু। | 

সংঘারামের উত্তরে তিন বা চার লি গেলে গঙ্গানদীর তীর ঘে"ষে একটি স্তৃপ 
আছে । দুশো ফুটের মতো উচু এই স্তৃপাট অশোক রাজার বানানো । তথাগতের 
চুল ও নখকণার স্তৃপও একাট আছে । 

॥২৮ ॥ “ও-যৃতো?” বা অযোধ্যা 

নবদেবকুল থেকে প্রায় ৬০০ লি দাঁক্ষণ-পুবাঁদকে পথ ভাঙলাম । গঙ্গা পার হয়ে 
দক্ষিণ দিকে চলার পর দর্শন পেলাম “ও-যু-তো” বা অযোধ্যা রাজ্যের । 

দে্শাট আয়তনে পাঁচ হাজার 'লির কাছাকাছি । রাজধানী ২০ লির মতো । এখানে 
প্রচুর খাদ্যশস্য আবাদ হয়। অনেক ফুল আর ফলের চাষ হয়। আবহাওয়া 
নাতশখতোফ ও মনোরম । লোকের স্বভাবচারত্র সদগৃণ সং্পন্ন ও অমায়ক। 
ধমকর্মের দিকে বেশ ঝোঁক রয়েছে । জ্ঞানচচ্চর দিকেও অধ্যাবসায়ী । 

এরাজো এক কোটির মতো সংঘারাম আছে । ভিক্ষু তিন হাজারের কাছাকাছ। 
মহাযান ও হাীনযান দুয়েরই চচ্চাঁ করে থাকেন । দরশাঁট দেবমান্দর রয়েছে.। বাভন্ন 
সংপ্রদায়ের বিধ্মীরা সেখানে থাকে । তবে সংখ্যায় তারা খুব কম। 


[হউয়েন-সাঙ্ডের দেখা ভারত ও 


রাজধানীতে একট পুরোনো সংঘারাম চোখে পড়লো । বসুবন্ধু বোধসত্ব এখানে 
কম্লেক দশক ধরে প্রবাসজীবন কাটিয়েছেন । সে সময় তান মহাযান ও হীনষান দুই 
শাখারই নানা শাস্ত বই লেখেন । এর পাশে কয়েকটি ভাঙাচোরা ভিত রয়েছে । এখানে 
একাঁট মহাকক্ষ ছল। বসুবন্ধু বোঁধসত্ব এখানেই বিভিন্ন দেশের রাজা, পৃথিবীর 
গণ্যমাণ্য লোক, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের কাছে নীতি ও ধর্মের ব্যাখ্যান করেন । 

শহর থেকে চল্লিশ 'লি উত্তরদিকে গঙ্গানদীর কাছে একটি বিরাট সংঘারাম আছে । 
সেখানে অশোক রাজার বানানো ২০০ ফুটের মতো উ"্চু একট স্তূপ দেখলাম । 

_ সংঘারামের চার পাঁচ লি পশ্চিমে একটি স্তূপ আছে । এখানে বুদ্ধের চুল ও 
নখকণা রাখা হয়েছে । এর উত্তরাদকে একটি ভাঙাচোরা সংঘারামের অবশেষ দেখা 
যায়। সৌতাম্তিক শাখার এক শাম্ত্রাচার্য শ্রীলব্খ এখানে তাঁদের শাখার বিভাষা শাস্ত 
রচনা করেন । 

শহরের দাক্ষণ-পশ্চিমাদকে & বা ৬ লি গেলে একটি বেশ বড়োসড় আমবনের মধ্যে 
একটি পুরোনো সংঘারামের দেখা পাওয়া যাবে। অসঙ্গ বোধিসত্ব (বসুবম্ধূর 
রড় ভাই ) এখানে তাঁর জ্ঞানসাধনায় মশ্ন থেকে তার সমকালাঁন লোকদের ধর্মনদেশ 
করে গেছেন । 

' 'জ্াম-বনানীর উত্তর-পশ্চিমীদকে একশো পা খানেক এগোলে একটি স্তূপ দেখা 
যাবে। এঁটতে বুদ্ধের চুল ও নখকণা রাখা হয়েছে । এর পাশে কতক পুরোনো ভিত 
রয়েছে । বসবন্ধ বোধিসত্ব তুষিত সর্গ থেকে নেমে এসে এখানে অসঙ্গ বোধিমত্বকে 
দেখা দেন। অসঙ্গ বোধিসত্ব কাম্মীরের লোক ছিলেন। বুদ্খদেবের নিবণ থেকে 
দশম খতাব্দীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গভীর আধ্যাত্মিক অন্তপম্ট ছিল। 
অল্পকালের মধ্যেই তিনি বৃদ্ধদেবের মতধারাকে আয়ত্ত করেন । প্রবজ্যা নিয়ে প্রথমে 
1তনি হীনযানের মাঁহশাসক শাখার উপাসক হন ও পরে মতের বদল বরে মহাষানের 
অনুর হন। তাঁর ভাই বস্বন্ধু সবাস্তিবাদী শাখার অনুগামী ছিলেন ও বিরাট 
খ্যাতি অন করোছলেন। তিনি প্রগাঢ় বৃণ্ধিমত্তা, গভ'র জ্ঞান ও বিশেব সুক্ষ 
দার্শতার আঁধকারী ছিলেন । অসঙ্গের শিষ্য ছিলেন বৃদ্ধাসংহ ৷ তাঁর আচরণ ছিল 
অপার. রহস্যময় । তিনিও উচ্চ প্রাতিভাসম্পল্ন ও বিরাট খ্যাতিমান লোক ছিলেন । 

অসঙ্গের উপদেশ-মহাকক্ষের শেষ নিদর্শন থেকে উত্তর-পশ্চিমদিকে ৪০ লি মতো 
যাবার পর একট পুরোনো সংঘারামের দেখা মেলে । এট গঙ্গার ঠিক উত্তরকূলে। 
থলে ইট দিয়ে গড়া একশো ফন্টের মতো উচু একটি স্তূপ আছে । এই স্থানাটতে 
বসেই বসুবন্ধুর মনে প্রথম মহাধান মতধারা অনুশীলনের ইচ্ছা দেখা দেয় । উত্তর 
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ভারত থেকে তান এখানে আসেন । অসঙ্গ বোধসত্ব তাঁর অনগামীদের সঙ্গে নিয়ে 
তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য আসছিলেন । এখানে পৌছে তাঁদের মধ্যে দেখা ও 
আলাপ আলোচনা হয় । ওই সময়েই বসুবন্ধুর মনে এই ইচ্ছা জাগে । 

॥২৯॥। “ও-য়ে-মোীখ' বা হয়মুখ 

অযোধ্যা থেকে গঙ্গার উত্তর তীর ধরে পৃবদিকে কমবেশি ৩০০ লি পথ চলবার পর 
*ওয়ে-মো-খি' বা হয়মুখ রাজ্যে এসে পৌঁছলাম । 

এ ব্রাজ্যটির বিম্তার ২৪০০ থেকে ২৫০০ 'লির মতো হবে। প্রধান নগরণীচ গঙ্গার 
একেবারে কূলে । পাঁরাঁধ ২০ 'লির কাছাকাছ হবে। ফসল ও জলবায়ুর দক থেকে 
অধোধ্যার সঙ্গে এখানকার খুল মিল রয়েছে । লোকজনের ম্বভাব বেশ সরল ও সং 
গোছের । জ্ঞান ও ধর্মচচ্চরি দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে । 

এখানে পাঁচটি সংঘারাম আছে। সেখানে প্রায় হাজার খানেক ভিক্ষু থাকেন। 
তারা হপনযানের সম্মতীয় শাখার অনুগামী । দেবমান্দর আছে মোট দর্শাট। 'বাভন্ন 
সম্প্রদায়ের অনুগামীরা সেখানে থাকে । 

নগরীর দক্ষিণ-পূবাঁদকে, গঙ্গার প্রায় তাঁর ঘেষে একটুখান গেলেই রাজা 
অশোকের বানানো একি স্তূপ চোখে পড়বে । এটি ২০০ ফ.টের ম.তা উচ্চু। 

এছাড়া আরো একাঁট পাথরের স্তূপ সেখানে রয়েছে । এ'টতে বূষ্ধদেবের ছুল ও 
নখকণা রাখা আছে। 

কাছেই একট সংঘারাম দেখলাম । সেখানে ২০০ জনের মতো ভিক্ষুর বাস। 
নানা মূল্যবান রত্বশোভিত একটি বুদ্ধমৃর্তি এখানে দর্শন করলাম ৷ ম্যার্তটি এমন 
মহান ভাব-ব্যঞ্জনাময় যে দেখলে মনে হবে যেন সাঁত্যই জাবন্ত। সংঘারামটর গম্বুজ 
ও ঝুলবারান্দাগুলি চমংকারভাবে তৈরী ও কারুকাজ করা । এগুলি তার চেহারাকে 
ষেন বিশেষ মধাদামাণ্ডত করে তুলেছে । 

শাস্ত্রাচার্য বৃদ্ধদাস অতাঁতকালে এখানে থেকে সবাস্তিবাদ শাখার মহাঁবিভাষা শাস্ত 
রুনা করেন। 

॥ ৩০ ॥ 'পো-লো-য়েকয়া' বা প্রয়াগ 

হয়মুখ থেকে গঙ্গানদী পার হয়ে, নদীর দাঁক্ষণ কূল ধরে দাঁক্ষণ-পুবাঁদকে খ্রাগয়ে 
গেলাম । প্রায় ৭০০ ছি মতে; পথ চলার পর পো-লো-য়ে-কয়া” বা প্রয়াগ রাজ্োর 
দেখা পেলাম । 

এ দেশাটর'পাঁরাঁধ ৫০০০ 'লির কাছাকাছি । গন্গানদীর দাট শাখানদীর মাকে 
২০ লি মতো অপ্চল জুড়ে এর রাজধানী গড়ে উঠেছে। 
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এখানে প্রচুর খ্দ্যশস্যের ফলন হয় । ফল গাছেরও ছড়াছড়ি । আবহাওয়া উ 
ও মনোরম । লোকজনের আচার-ব্যবহার ভদ্র ও মাঁজতি। জ্ঞানচচ্চাঁ করতে ভালবাসে । 
[বপরাঁত ধর্মের দিকে এদের প্রবল অনুরাগ । 

এ রাজ্যে দুটি মাত্র সংঘারাম । সেখানে অজ্পকতক ভিক্ষু রয়েছেন । সকলেই 
হীনযানের উপাগক | 

বেশ কয়েকটি দেবমন্দির আছে । বিধর্মীদের সংখ্যা সেখানে খুবই বোশ। 

রাজধানীর দক্ষিণ-পশ্চিমাঁদকে এবং চাঁপাবনের মধ্যে রাজা অশোকের গড়া একটি 
স্তূপ দেখলাম । এর ভিত দেবে গেছে । তবু এর দেয়ালগুলি এখনো একশো ফুটের 
বেশি খাড়া । এর পাশে একট ্ত্‌পে বৃদ্ধদেবের চুল ও নখকণা রাখা হয়েছে । 

শৈষে যে স্ত:পাঁটর কথা বললাম তার পাশে একাঁট পৃরোনো সংঘারাম আছে । দেব 
বোঁধসত্ব এখানে থেকে “কোয়াঙ পিহ" বা শতশাস্ত বৈপ্‌ল্যম বইটি লেখেন। এ বইতে 
[তানি হাঁনযান শাখার মৃলতত্বকে খণ্ডন করার সঙ্গে সঙ্গে বিধমশীদের মতবাদের অসারত্বও 
প্রমাণ করেন। নি দক্ষিণ ভারত থেকে প্রথমে এখানে আসেন । 

নগরীর মধ্যে একাঁট দেবমান্দর রয়েছে । এটি আত সুন্দরভাবে কারুকার্য করা । 
এর খুব নামডাক। বিধমাঁদের প'াথপত্তর অনুসারে এটি সকল জাবের পুণ্য 
সঞ্চয়ের একটি প্রধান পাঁঠ। 

অন্য কোন মন্দিরে &০০ স্বপমদ্্রা দান করলে ষে পণ্য সঞ্চয় হয় এই মাম্দরে 
একটি কাড়ি দান করলে তার চেয়ে নাকি বোশ পণ্য হয়। যাঁদ কোন লোক এখানে 
প্রাণাবসরজন দেয় তবে সে নাক স্বর্গে গিয়ে অনন্ত সৃখভোগ করে । 

মন্দিরের মূল দেব-কক্ষের বাইরে অনেক ঝাড় ও ডালপালামেলা বিরাট একাঁট 
গাছ আছে (অক্ষয় বট )। গাছটির নিচে বেশ ঘন ছায়া। অনেক লোক আত্ম- 
[বিসর্জন করার দরুণ প্রচুর নরমাংস মেলে বলে এখানে এক নরমাংস ভোজ রাক্ষস 
থাকে । এ জনা গাছ'টর ডাইনে বাঁয়ে তাকালে যে কেউ বিরাট হাঙের স্তপ দেখতে 
পারে। কেউ মান্দরে এলে তার মনে নিজের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়ে আত্ম- 
বিসজনে উদ্দীপ্ত করার জন্য এখানে সব রকম ব্যবস্থা রয়েছে । শুধু বিধমাঁরাই 
নয়, অশুভ আত্মারাও এ ব্যাপারে তাকে প্ররোচিত করে । সুদূর প্রাচীনকাল থেকে 
এই অপরণীত এখানে চলে আসছে । 

রাজধানীর পৃবদিকে দুই নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে দশ ছি মতো অঞ্চল বেশ উষ্চু 
ও মনোরম । পুরো জায়গাটি 'মাহ' বালির আস্তরণে ঢাকা । রাজা-রাজড়া ও গণা- 
মান্য ব্যান্তরা কেউ কোন কিছু দান করতে চাইলে এই জায়গাটিতে এসে তা করে 
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থাকেন। প্রাচীনকাল থেকেই এই রাঁত চলে আসছে। এজন্য এ জায়গাটি 
'মহানানক্ষেত্র নামে খ্যাতি লাভ করেছে । পূর্বপুরুষদের দৃ্টাম্ত অনুসরণ করে, 
অধুনা রাজা হশিলাদত্য এখানে এসে তাঁর পাঁচ বছরের সগ্য় একদিনে দান করে যান 
এই ক্ষেত্রাটতৈ এসে সব ধনরত্ব স্তূপ সাঁজয়ে প্রথমাদন তান খুব সমারোহের 
সঙ্গে বুদ্ধের পৃজাঅ্৮না করে তাকে আত মুল্যবান রত্বাদি নিবেদন করলেন । ভারুপর 
দান কর। শুরু হল। প্রথমে স্থানীয় 'ভিক্ষুরা দান পেলেন । তারপর দক্প থেকে 
আসা ভিক্ষরা। এরপর রাজ্যের বাশষ্ট সব গুণীজনদের দেওয়া হল। এরপর এল, 
স্থানীয় গিন্নধ্মী*দর পালা । সবার শেষে বিধবা, অসহায়, অনাথ, পাঁরত্যন্ত, গাঁরব 
আর ভখাররা দান পেলো । 

« ভাবে দান করে ধনাগার ও খাদাশস্যাদ শেষ করার পর তিনি তাঁর রাজমকুট, 
ইতাাঁদ সব খুলে 'নয়ে তাও 'বাঁলয়ে দিলেন । প্রথম থেকে শেষ অবাধ এজন্য তাঁর 
কোন রকম দুঃখ বা কাতরতা দেখা গেল না। বরং সব শেষ হয়ে যাবার পর আনন্দে 
উচ্ছলভাবে চেশচয়ে উঠে বললেন চমৎকার ! আমার সব কিছ এখন অজয় অক্ষয় 
ধনাগারে জমা পড়ল । 

এ রকম দানের পর 'বাঁভম দেশের রাজারা তাঁদের রত্ব ও পারচ্ছদাদি রাজাকে 
দিতেন। উদ্দেশ্য, ঘাতে আবার তায় কোষাগার ভরে উঠতে পারে । 

দানক্ষেত্ের পরবরধিকে দই শাখানদীর লঙগমস্থলে প্রত্যেকাঁদিন শত শত লোক: স্নান 
করে বা জাঁবন বিস্জ্ন দেয়। এ দেশের লোকেরা মনে করে দ্বর্গবাস হবার জন্য 
পরো উপোস থেকে এখানে প্রাণ [বিন করা উঁচত। এখানকার জলে স্নান করলে 
জীবনের যতো পাপ ধুয়ে মুছে যয়। এজন্য বিভিন্ব দেশের নানা সূদূর অগ্চল 
থেকে লোকেরা দল বে'ধে এখানে আসে ও বিশ্রাম নেয় । সাতাঁদন ধরে কোন থাবার, 
না খেয়ে, উপোষ থেকে, প্রাণ বসর্জন দেয় । এমন কি বানর ও পাহাড়ী হারণরাও 
এই নদীর কাছে এসে জমা হয়! তাদের কতক স্নান করে ফিরে যায়, কতক আবার 
উপোস করে প্রাণত্যাগ করে। 

এখানকার নদীর ধারে এক গাছের নিচে একট বানর থাকত । একবার শীলাদিত্য 
রাঁজা যখন এখানে দান ধ্যানের জন্য এলেন ওই সময়ে এই বানরটি না খেয়ে উপোস 
করে রইলো ও 'কছাঁদনের মধ্যেই এ জন্য মারা পড়লো । 

যেসব 'ভন্ন ধর্মাঁরা সম্ব্যাসজীবন যাপন করে তারা নদীর মধ্যে একটি উচু স্তম্ভ 
তুলেছে। সূর্য অস্ত বাবার আগে তারা এতে ছড়ে। তারপর এক হাত্ব ও এক প্য[ 
দিয়ে স্তন্ভটকে আঁকড়ে থেকে বস্ময়করভাবে. বাক দেহটা বাইরের দকে বার করে 
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দেয়। এ ভাবে দেহকে শূন্যে প্রসারিত করে তারা সূষেরি দিকে চেয়ে থাকে । সূর্যের 
গাঁতর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাথাটিও ধীরে ধরে ডানাঁদকে হেলে চলে। আধার ঘনিয়ে 
এলে ত'রা সেখান থেকে নেমে আসে । প্রচুর সম্্যাসী এরূপ অভ্যাস করে। তরা 
আশা করে যে এর ফলে তারা জন্ম-মৃত্যুর বাঁধন কাটতে পারবেন। অনেক সন্ব্যাসী 
কয়েক দশক ধরে এ অভ্যাস পালন করে চলেছে । 

॥৩১॥| কিয়াউ-শাঙাঁম বা কৌশম্বী 

প্রয়াগ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গেলে এক বিশাল অরণ্যের দেখা পাওয়া যাবে৷ 
এটি নানারকম হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ও বুনো হাতিতে ভরাট । এরা দল বেধে 
চলাফেরা করে, যান্রীদের নানা বিপদ ঘটায় । এজন্য বিরাট দল বেধে এ পথে যাওয়া 
আসা না করলে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা । এই পথ ধরেই আমাদের এগোতে 
হলো। ৫৩০ ির মতো পথ চলে আমরা কিয়াউ-শাঙ-ম বা কৌশম্বা এলাম । 

এ দেশাঁটর আয়তন ৬০০০ দির মতন। রাজধানী তিরিশ লির কাছাকাছ। 
উর্বরা, শান্তির জন্য এখানকার মাটির সুনাম রয়েছে । শাক-সবজী ও ফসল ক্ষেতে 
গাছের বাড় অবাক হয়ে চেয়ে দেখার মতো । চাল আর আখের ফলন খুবই ভালো । 
গরম একটু বোঁশই পড়ে । লোকদ্রে আচার-ব্যবহার কঠোর ও রুক্ষ । জ্ানচচ্চরি দিকে 
ঝোঁক রয়েছে ৷ ধর্মকর্ম ও সদগৃণাবলীর প্রাতি গভীর শ্রদ্ধা ও আগ্রহও দেখলাম । 

এখানে দশাঁট সংঘারাম আছে । সেগ্ালর এখন ভাঙাচোরা পোড়োবাড়ীর 
অবস্থা ॥। মাশ্র তিনশোখানেক ভিক্ষু থাকেন। সবাই তারা হশীনযানের উপাসক। 
পণ্াশাট দেব মান্দর রয়েছে । অসংখ্য ভিন্ন ধর্মীর বাস সেখানে । 

নগরে, একটি পুরোনো রাজপ্রাসাদের মধ্যে ৬০ ফুটের মতো উশ্চু একটি বড়ো 
বহার আছে । তার মধ্যে পাথরে গড়া ছঘ্ুতলে চন্দন কাণঠে তৈরী একটি বুষ্ধমূর্তি 
দেখলাম । এট রাজা উদয়নের বানানো । এখন পর্যন্ত অনেক দেশের রাজাই এ 
মূর্তটকে জোর করে 'ছানয়ে নিয়ে ষাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও 
এখান থেকে একে নড়াতে পারোন। তাই তারা এর অনুকাতি পূজা করে। এ রকম 
মিথ্যা প্রচারও অনেকে করে যে তাদেরাটই হল আসল মার্ত, অন্য সব তারই নকল । 

তথাগত প্রথম বুদ্ধত্ব লাভের পর মায়ের কাছে ধর্মব্যাখ্যানের জনা তিনমাস কাল 
স্বর্গে গিয়ে থাকেন। তাঁর অদর্শনে আকুল হয়ে রাজা একাঁট মার্তি বানানোর মন 
করেন। মুদগলায়ন-পূত্রকে এজন্য তিনি আধ্যাত্মিক শান্ত বলে একজন শিষ্পীকে 
স্বর্গে পাঠাতে অনুরোধ জাবান। শিল্পী যাতে বুদ্ধের বিশেষ শরারলক্ষপগৃলি 
দেখে 'নয়ে চন্দন কাঠে তার একি সঠিক প্রাতিমনুর্ত তৈরী করতে পারেন সে জন্যই 
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এ অনুরোধ করা হয় । ম্বর্গলোক থেকে বৃদ্ধ যখন ফিরে এলেন তখন কাঠের মর্তীট 
উঠে দাঁড়িয়ে জগংপাঁতকে প্রণাম করলো । জগৎপাঁত বৃদ্ধ তখন তাকে লক্ষ করে 
করুণামাথা কণ্ঠে বললেন--শীবধমাঁদের মত পাঁরবর্তন করিয়ে ভাঁবষ্যতকালে তাদের 
ধর্মের পথে চালিত করাই হবে তোমার একমাত্র কাজ । শুধু এই আশাই আমি 
তোমার কাছ থেকে কার।, 

এই বিহারের পবাঁদকে ১০০ পায়ের মতো গেলে বিগত চার বুদ্ধের বসা ও 
চলাফেরার পদচিহ্ন দেখা যাবে । এর পাশে, অঙ্প খানিকটা এগিয়ে তথাগতের ব্যবহৃত 
একটি কয়া ও স্নানের ঘর আছে কয়াটতে এখনো জল আছে, কিন্তু স্নানের ঘরটি 
অনেককাল আগেই নষ্ট হয়ে গেছে । 

নগরের (ভিতরে দাঁক্ষণ-পূব কোণে একটি পুরোনো বসতবাঁড়র অবশেষ আছে। 
এটিই আঁভজাত ঘোঁশরের বসত ভিটে। এর মাঝে একটি বুৃদ্ধ-বিহার রয়েছে । 
চুল ও নখকণার একট স্তূপও আছে । এখানেও বৃদ্ধের স্নানঘরের অবশেষ রয়েছে। 

নগরের উত্তর-প্‌বে অল্প খানিকটা গেলে একটি পুরোনো সংঘারাম চোখে পড়বে । 
এখানে আগে গোশিরের বাগান ছিল। এখানে রাজা অশোকের গড়া একটি স্তৃপ 
দেখলাম । এটি ২০০ ফুটের মতো উ"চু। বুদ্ধের চল ও নখকণার এটি স্তূপও আছে । 

সংঘারামের দক্ষিণ-পৃবাঁদকে একটি দোতালা বূরূজের উপরে একটি ইটের তৈরী 
পুরোনো ঘর আছে । এখানে বসববন্ধু বোধিসত্ব' বাস করতেন। এই ঘরে বসে 
[তান বিদ্যামাত্র 'সাঁদ্ধ শাস্পবইটি রচনা করেন । এ বইতে তিনি হীনযান ও ভিন্ন- 
ধর্মীদের মতবাদ খণ্ডন করেছেন । 

সংঘারামাটর পূবাঁদকে, আমবনানীর মধ্যে একাঁটি পুরোনো ভিটে দেখা যায়। 
এখানে অসঙ্গ বোধসত্ব শহন-যাঙ-শিঙ-কিয়াউ” শাস্নুবইট লেখেন । 

নগরীর দাক্ষণ-পশ্চিমাদকে ৮-৯ লি মতো যাবার পর এক বিষধর নাগের আবাস 
দেখা যাবে । এই নাগরাজকে বশ করে তথাগত এখানে তার ছায়া রেখে যান। স্থানাট 
সম্পর্কে এরকম প্রবাদ চালু থাকলেও এখানে ছায়ার কোন চিহ্নবর্ণ দেখলাম না। 

এর পাশে রাজা অশোকের গড়া দুশো ফুটের মতো উচু একটি স্তূপ চোখে 
পড়লো । কাছে বৃদ্ধদেবের চলাফেরার চরণ-চিহু রয়েছে । চুল ও নখকণার স্তপও 
একাঁট রয়েছে । 

শাকোর ধর্ম যখন লোপ পাবে তখন এই একাটিনান্র দেশেই তা 'টি*কে থাকবে । এজন্য 
শাক্য বুদ্ধের অনুগামী ছোট বা বড়ো ষে-ই এ দেশে আসে তার হাদয় গভীর আবেগে 
উতল হন্নে ওঠে, চোখ জলে ভরে আসে, তাড়াতাঁড় ফিরে চলে ঘায়। 
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নাগ-আবাসের উত্তর-্মবে এক?ট বিরাট অরণ্য রয়েছে । এর মধ্য 'দিয্লে ৭০০ লি 
মতো পথ চলার পর আমরা গঙ্গা পার হলাম । তারপর উত্তরম্খো 1গয়ে “কয়া-শি- 
পোলো” বা কপূর শহর পেলাম । এটর আয়তন দশ লি মতন। আঁধবাসীরা 
ধনা ও সচ্ছল । 

শহরটির কাছে একটি সংঘারাম ছিল। এখন তার বানয়াদট,কুই মার টি'কে 
আছে । ধর্মপ।ল বোধসত্ব এখানে 'িধর্মাদের মতবাদ খণ্ডন করেছিলেন । 

এর পাশে রাজা অশোকের তৈরী একাঁট স্তূপ আছে । এর দেয়ালগুলিতে ভাঙুন 
ধরেছে । তবু এখনো এট ২০০ ফুটের মতো উ*চু। চুল ও নখকণার একাটি স্তপও 
রয়েছে । 

॥৩২॥ “প-সো-কিয়” বা বিশাখা 

এবার উত্তর দিকে পথ চলা শৃর্‌ করলাম । ১৭০ থেকে ১৪০ 'ল পার হবার পর 
পপ-সো-কিয়' বা শাখা রাজ্যে এলাম । 

[িশাখা রাজ্যটির বিষ্তার প্রায় চার হাজার 'িল মতো । রাজধানীর ঘের ১৬ 1লর 
কাছাকাছি । এখানে খাদ্যশস্যের প্রচুর ফলন হয়। ফুল আর ফলেরও ছড়াছাঁড়। 
লোকেরা সাধু ও সং। জ্ঞানচচ্চর দিকে বেশ উৎসাহ ও যত্ব রয়েছে । পণ্য অর্জনের 
দিকেও অশেষ চেষ্টা রয়েছে । 

এখানে কুঁড়াটর মতো সংঘারাম আছে। সেখানে তিন হাজারের মতো ভিক্ষ, 
থাকেন। তারা সম্মতীয় শাখানুসারে হীনযানের অনুগামী । দেবমন্দির পণ্চাশটির 
কাছাকাছি । সেখানে অসংখ্য বধমীর বাস। 

শহরের দাঁক্ষণ দিকে, রাস্তার বাঁ পাশে একটি বড়ো সংঘারাম আছে। অর 
দেবশর্মা এখানে বসে বিজ্ঞানকায় শাম্ঘবইটি লেখেন । এই বইতে তিনি দেখান যে 
ব্যান্তরূপে 'আম'র আঁম্তত্ব নেই। 

অর্থং গোপ এখানে থেকে এশঙ-ীকয়াউ-ইউ-শিহ-লুন' বইটি লেখেন। সে বইতে 
1তাঁন দেখান যে ব্যান্ত হিসাবে 'আম'র আস্তত্ব রয়েছে। 

এই মতবাদ বিরাট তর্ক-বিতর্কের ঝড় তোলে । আবার, ধর্মপাল বোধিসত্ব 
এখানেই সাতাঁদনকাল থেকে হণনষানের শত ( ১০০ ) আচার্ধকে পরাজিত করেন। 

সংবারামটি পাশে দৃংশো ফুটের মতো উ'চু একাট স্তূপ চোখে পড়লো । এটি 
রাজা অশোকের তৈরী । এই স্তৃপটির পাশে একটি আশ্চর্য গাছ আছে। এটি মান্ত 
৬বা৭ ফুট উ“্চু। বহু বছর ধরে এট ওই এক অবস্থায় আছে-_একট,ও বাড়োনি বা 
কমোঁন। অতাঁতে, দাঁত পাঁরক্কার করে তথাগত একবার এখানে তাঁর দিনের করোটি 
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ফেলে দেন। সেটি শিকড় ছাঁড়য়ে ডালপালা মেলে । এটিই সেই গাছ । অন্যধমাঁ 

ও ব্রাহ্মণরা মিলে এটিকে প্রায়ই কেটে ফেলে । কিম্তু আবার এটি আগের মতো গজায় । 
এই জায়গাটি থেকে অল্প একটুখানি গেলেই একটি জায়গায় বিগত চার বৃদ্ধের 

বসা ও চলা ফেরার নিদর্শন রয়েছে । চুল ও নখকণার একট স্তপও আছে । 
এখানে একের পর এক সার সার স্মারক মাম্দর রয়েছে । যোঁদকে যাও, যেখানে 

যাও এই একই দৃশ্য চোখে পড়বে । হুদের বৃকে তাদের ছায়া ঝিলামল করে, ঘন 

বনানীর মধ্যেও তারা তাদের ছায়া ফেলে খাড়া হয়ে আছে । 

॥৩৩ ॥ শ-লো-ফ:-শি-তি বা শ্রাবস্তী 

[বিশাখা থেকে এবার উত্তর-পুব দিকে যাত্রা করলাম । ৫০০ লির কাছাকাছ পথ 
ভাঙার পর ণশ-লো-ফু-শি-তি" বা শ্রাবস্তীতে এসে হাঁজর হলাম । 

শ্রাবস্তী রাজ্যাটর আয়তন ৬০০০ দির কাছাকাছি । প্রধান শহরাঁট জনমানব 
বারজত। এঁটর আয়তন যে কত সে বিষয়ে তথ্য না থাকায় তা আর জানা গেল না। 
শহরের রাজপুরী অণ্তলটির ঘের দেয়ালের যে ভাঙা চিহ্ন রয়েছে তার মাপ প্রায় ২০ লি 
হবে। এই অঞণ্চলাটির পুরোটাই বলতে গেলে এখন ভগ্নস্তূপ । সামান্য কিছু 
বাঁসম্দা এখনো সেখানে রয়েছে । 

এ দেশটিতে খাদ্য শস্যের অঢেল ফলন । আবহাওয়া স্নিগ্ধ ও মনোরম । লোক- 
জনের হাবভাব, ্বভাব-চাঁরন্ন সং ও নির্মল । জ্ঞান অজর্নের জন্য প্রচেম্টা রয়েছে৷ 
ধর্মকর্মের দকে অনুরাগ আছে । 

কয়েকশো সংঘারাম আছে এ রাজ্যাঁটতে। তবে বোঁশর ভাগই এখন ভাঙাচোরা । 
নামমান্র কিছু অনুগামী আছে । তারাও আবার হানযানের সম্মতীয় শ!খার উপাসক । 
দেব মন্দির ১০০টি । অনুগামীদের সংখ্যাও আত [বিরাট । 

তথাগত বুদ্ধের সময়ে এ রাজ্যের রাজা 'ছিলেন গ্রসেনাজত । রাজকীয় শহরের 
পুরোনো বসতি মধ্যে কিছ; পুরোনো ভিতের অবশেষ দেখলাম । এগুলিই রাজা 
প্রসেনীজতের রাজপ্রাসাদের শেষ নিদর্শন । 

এখান থেকে অল্প কিছুটা দূরে পৃবদিকে একটি ভাঙাচোরা ভিত দেখা গেল। 
এর উপরে একটি ছোট স্তূপ তোলা হয়েছে । এই ভাঙা ভিতাঁটই এককালে সম্ধর্ম 
মহাকক্ষ ( সম্ধর্ম মহাশালা ) 'ছিল। ব্ষ্ধদেবের জন্য রাজা প্রসেনাঁজত এটি তৈরা 
করে দিয়োছলেন। 

সক্র্ম মহাকক্ষ, থেকে একটুখানি এগরে গেলে একটি ধ্বংসাবশেষ । তার উপরেও 
একট স্তৃপ বানান হয়েছে পরে। বৃষ্ধদেষের মাসণ প্রজাপতি 'ভিক্ষু্গীর জন্য রাজা 
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প্রসেনজিত যে বিহারটি বানয়ে দিয়েছিলেন সৌট এখানেই ছিল। 

আরো পূবে এঁগয়ে গেলে একটি স্তূপ চোখে পড়বে । এখানে সুদত্বের আবাস 
ছিল। স্তুপটি এখন তারই স্মারক । 

সুদত্তের ভিটের পাশে একটি বড় স্তুপ আছে। অঙ্গুলিমালা এখানেই তাঁর 
অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ ছেড়ে বৌদ্ধ ধর্মের শরণ নেন। অঙ্গুলিমাল্য সম্প্রদায় 
শ্রাব্তীর এক নাম্দত অপরাধী গোষ্ঠী ছিল । 

শহরের দক্ষিণে & বা ৬ লি মতো গেলে জেতবনের দর্শন পাওয়া যাবে । এখানেই 
রাজা প্রসেনাজতের প্রধান মন্ত্রী অনাথাঁপন্ডদ, যাঁর মূল নাম সুদর্ত, বৃদ্ধদেবের জন্য 
একটি বহার বানিয়ে দেন । আগে এখানে একটি সংঘারাম ছিল । এখন শুধু তার 
ভাঙাচোরা কাঠামোটাই পড়ে আছে । 

প্‌ব ফটকের ডাইনে-বাঁয়ে দুশদকে দুটি ৭০ ফট খাড়া স্তম্ভ বানানো হয়েছে । 
বাঁদকের স্তম্ভের নিচে একটি চক্র খোদাই করা । ডানাঁদকের স্তম্ভের মাথায় একটি 
ষাঁড়ের মূর্তি। দশটই রাজা অশোকের তৈরী । ভিক্ষুদের আবাস পুরোপুরি 
নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে । কেবল ভিতটুকুই যা পড়ে আছে। ব্যাতিক্রম বলতে শুধু 
একটি ইটে গাঁথা বাঁড়। পুরো ভাঙা-চোরা পাঁরবেশের মধ্যে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে 
বৃদ্ধদেবের একটি মার্ত বুকে নিয়ে । 

পুরাকালে তথাগত যখন মায়ের কাছে ধর্ম ব্যাখ্যানের জন্য তেন্রশতম স্বর্গে যান 
তখন রাজা উদয়ন যে চন্দন কাঠ দিয়ে বুদ্ধদেবের একটি মার্ত বানান একথা আগেই 
বলোছ। রাজা প্রসেনাজতের কানে সে খবর এলে তিনিও একটি মৃর্তি গড়েন । 
প্রসেনজিতের গড়া সেই মুর্তিটই এই । 

আঁভিজাত সহদত্ত একজন মানাবক হাদয়সম্পন্ন প্রাতিভাবান লোক ছিলেন। তিনি 
প্রচুর ধন-সম্পদ রোজগার করেন । আবার উদারভাবে দানও করতেন । তিনি গরীব 
ও সহায়-সম্বলহাঁন লোকদের সাহায্য দিতেন । অনাথ ও অথর্বদের প্রাতও তাঁর 
গভীর মমতা ছিল। তাঁর এই সব মহৎ গুণের জন্য তাঁর গুণমৃগ্ধরা তাঁকে অনাথ- 
পন্ডদ নাম দেয়। বুদ্ধদেবের ধর্ম-প্রাতভার জন্য তিনি তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা 
করতেন ও একাট বিহার বানিয়ে দেবেন বলে সংকল্প করে। এ দান গ্রহণের জন্য 
বৃষ্ধকে তান আমন্ত্রণ জানালেন । সারপৃত্তকে সঙ্গে নিয়ে বহ্ধ শ্রাবন্তী এলেন। 
বিহারের জন্য নানা জায়গা দেখার পর জেত রাজার এই উদ্যানাট তাঁদের পছন্দ হা । 
বহার গড়ার জন্য রাজা যাতে জমিটি দেন সেজন্য তাঁকে অনুরোধ জানাতেও তাঁরা 
রাজি হলেন। রাজা শুনে বাঙ্গ করে বললেন যাঁদ ভাগ্রর আয়তনের সমান স্বর্ণখন্ড 
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দেন তবে আম এটি বেচতে রাজা । 

সুদত্ত সে কথা শুনে সানন্দে রাজী হলেন । সর্ত পরণের জন্য কোষাগার থেকে 
স্বর্ণথণ্ড এনে ভূমির উপর বিছিয়ে দিলেন । এ সত্বেও অঙ্গ একটুখান জায়গা 
ফাঁকা থাকল । রাজা বললেন, এটুকু কম হলেও চলবে। কিন্তু সুদত্ত বললেন 
“বুদ্ধের ধর্ম সঠিক, আমিও এখানে সঠিক বীজ রোপণ করতে চাই ।” শেষে সেই 
ফাঁকা জায়গাতেই 'তাঁন বিহার গড়েন। 

বৃম্ধদেব আনন্দকে বললেন-_-এখানকার গাছপালা 'জেত' রাজার দেয়া। আর 
জমি দিয়েছে সুদত্ত। দুজনেই মহান, দুজনেই সমান ধার্মিক । সেই থেকে একে 
জেতবন ও অনারাঁপণ্ডদের বাগান দুই-ই বলা হতো । 

এ বাগানের উত্তর-প্‌ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকে দুটি স্তূপ আছে। খাঁনক দুরে 
একটি কয়া । 

তথাগত এই কয়লার জল ব্যবহার করতেন। এর পাশে রাজা অশোকের গড়া 
একটি স্তূপ । এতে বুদ্ধদেবের দেহাঁচ্ছি রাখা আছে। এখানে অনেকগুলি জায়গা 
রয়েছে- যেখানে তথাগতের চলাফেরা ও ধর্ম ব্যাখ্যানের স্মৃতি চিহ্ন বর্তমান । এ দুই 
স্মৃতিকে চির্মরণীয় করে রাখার জন্য রাজা (অশোক) এক স্তম্ভ ও এই স্তূপাঁট গড় 
গেছেন। এই স্থানাটকে ঘিরে যেন এক বিস্ময় ও রহস্য-মহান পারবেশ বিরাজমান । 

অনাথাঁপণ্ডদের বিহারাটর পিছন দিকে একটুখানি এগিয়ে গেলে একাঁট জায়গা 
চোখে পড়বে । বুদ্ধের উপর নারী হত্যার কলঙ্ক চাপাবার জন্য ব্রাহ্মণরা ষড়যন্ত্র ক'রে 
এখানে একজন বারবাঁনতাকে হত্যা ক'রে মা'র নিচে পুতে রাখে । 

সংঘারামাঁটর (-1বহারাঁটর ) প.খাঁদকে একশো পা মত এাঁগয়ে গেলে একটি গভীর 
খাত দেখা যায় । বুদ্ধদেবকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করার দরুন দেবদত্ত 
এখান থেকে নরকগামী হন । ইনি ছিলেন দ্রোণোদন রাজার ছেলে। 

এর দাঁক্ষণাঁদকে আরো একটি বিরাট খাত রয়েছে । এখানে কুলাকী ভিক্ষুণী 
বৃদ্ধদেবকে অপবাদ দেবার পাপে জীবন্ত নরকগামণ হয়। 

কুলাকী থাতের দক্ষিণে ৮০০ পায়ের মত যাবার পর আর একটি বশে বড়া আর 
গভীর খাতের দেখা পাওয়া যাবে । ব্রাহ্মণ কন্যা চনম্চা পেটে কাঠ বেধে নকল গর্ভবতাঁ 
সেজে তথাগতের উপর কলঙ্ক আরোপ করতে গিয়ে এখান থেকে জীবন্ত নরকে যায় । 

এই িনাট খাত ভয়ানক গভীর । গ্রীন্ম ও শরৎকালের বন্যায় সব হুদ ও পূকুর 
যখন কানায় কানায় ভরে ওঠে তখনো এই খাত-তিনাটতে জল জমার কোন লক্ষণ দেখা 
যায় না। 
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জেতবনের অনাথাপন্ডদ সংঘারামাট থেকে ৬০-৭০ পা হে*টে গেলে ৬০ ফুটের 
মতো উচু একটি বহার দেখা যাবে । এখানে পৃবমুখী হয়ে বসে থাকা ভাঙ্গমায 
বৃষ্ধদেবের একটি মুর্তি রয়েছে । বদ্ধদেব তাঁর জীবদ্দশাকালে এখানে 'বিধমাঁদের 
সঙ্গে আলোচনায় বসেন। এটি থেকে আরো প্‌বে এই বিহারাটর সমান আকারের 
একটি দেবমন্দির আছে । সূর্যয ওঠার আগে এ মন্দিরের ছায়া “বিহারের গায়ে পড়ে 
না, অথচ অস্তকালে বিহারটির ছায়া দেবমান্দরাটিকে ঢেকে ফেলে । 

এই বিহারটি থেকে পূব দিকে তিন-চার লি মতো গেলে একটি স্তূপ দেখা যাবে। 
এখানে সারপুত্র বিধমাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন । রাজা জেত-এর বাগানাঁট 
সুদত্ত যখন বুদ্ধদেবকে বিহার করে দেবার জন্য প্রথম কেনেন, তখন সারপত্তর তাঁর 
পাঁরকল্পনা পরিদর্শন ও রূপায়নে সাহাযা করার জন্য তাঁর (সুদত্ত) সঙ্গে এখানে 
আসেন । এ সময়ে ৬ জন িধমণ আচার্য তাঁকে আধ্যাত্বক ক্ষমতাচ্যুত করতে উদ্যোগা 
হয়। সারিপ্র যুক্তির দ্বারা তাদের বশ করেন । এই স্তূপের পাশে একটি বিহার 
আছে । বিহারাটর ঠিক সামানেই একাঁট স্তূপ তোলা হয়েছে । এখানে তথাগত বুদ্ধ 
বিধমাঁদের (ধর্মবতর্কে) পরাষ্ভ করেন ও (একটি বিহার বানিয়ে দেয়া নিয়ে ) 
বিশাখার প্রস্তাবে মত দেন। 

ওই বহার ও স্তৃপের দক্ষিণদকে গেলে বিরূধক রাজা শাক্যদের হত্যা করার 
জন্য যেখানে সৈন্য সমাবেশ করেন সেই জায়গাঁটর দেখা পাওয়া যাবে। পরে 
বৃদ্ধদেবকে দেখে তানি তাঁর সব সৈন্য সারয়ে নেন। 

সৈন্য সমাবেশের জায়গাঁটর পাশেই একাঁট স্তৃপ আছে । এখানেই শাক্য মেয়েদের 
মেরে ফেলা হয়েছিল। 'বিরুধক রাজা শাক্যদের পতন ঘটিয়ে তার জয়ের দশ নরূপে 
&$০০ শাক্য মেয়েকে নিজের মহলে নিয়ে আসেন । রাগে ও ঘৃণায় মেয়েরা জানাল যে 
তারা রাজাকে মোটেও মানবে না। তারা রাজাকে গালাগাল করে মহলের মধ্যে 
বিশঞ্খলার ঝড় তোলে । রাজা রে'গ গিয়ে সকলকে মেয়ে ফেলার আদেশ দেন। 
আদেশ মতো এই শাক্য মেয়েদের সবাইকে হাত-পা কেটে খাতের মধ্যে ফেলে দেয়া হয় । 

শাক্য মেয়েদের হত্যার স্মারক ম্তূপাটির পাশে একটি বড় হুদ আছে। এট এখন 
পুরোপুরি শুকনো । এখানেই বরুধক রাজা সশরীরে নরকগামী হন। 

সংঘারামাট থেকে তিন-চার লি উত্তর-পশ্চিম দিকে গেলে আমরা আপ্তনেত্র বনে 
এসে পেশছাই ॥। তথাগতের নিয়ামত ভ্রমণ ও চলাফেলার 'নিনর্শনাদি এখানে রয়েছে । 
এছাড়া আরো অনেক পাব পুরুষ এখানে গভীর সাধনা করে গেছেন । এই সব স্থানে 
কোথাও বা বিবরণ খোদাই করা স্তন্ভ, কোথাও বা স্তূপ গড়ে তোলা হয়েছে। 
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রাজধানী থেকে ১৬ 'লির মতো উত্তর-পশ্চিম দিকে এক পুরোনো শহর রয়েছে। 
যে কালে প্রত্যেক মানুষ ২০,০০০ বছর বেচে থাকতো, ভদ্রুকল্পের সেই যুগে কাশ্যপ 
বুদ্ধ এই শহরে জন্মেছিলেন । শহরের দাঁক্ষিণ ভাগে একটি স্তপ আছে । এখানেই 
বা্বত্ব লাভের পর প্রথম কাশ্যপ বস্ধের সঙ্গে তার পিতার দেখা হয় । 

এই শহরের উত্তর ভাগে একটি স্তূপ চোখে পড়বে । এটিতে কাশ্যপ বৃশ্ধের 
পুরো দেহাবশেষ রাখা হয়েছে । এ দূপট স্তূপই রাজা অশোক বানিয়ে গেছেন । 
॥৩৪॥ “একএপি-লো-ফ-সূসে-তি' বা কপিলাবস্তু 

কাশ্যপ বুদ্ধের জন্মস্থান থেকে এবার দক্ষিণ-পৃব দিকে যাত্রা করা হলো। 
৫০০ ির মত পথ ভাঙ্গবার পর পধকএ ি-লো-ফ সসে-তি" বা কাঁপলাবন্তু এসে 
পেশছলাম । 

এদেশাটির বিস্তার চার হাজার ছিলর কাছাকাছি । এখানে দশটি জন-মানবহণন 
শহর চোখে পড়লো । এগ্ীল পুরোপাুর জন-বসাত শূন্য ও ভাঙাচোরা অবস্থায় 
পড়ে আছে । রাজধান্ীটও তার রাজধানশর গৌরব খুইয়ে ভেঙেপড়া চেহারা নিয়ে 
দাঁড়য়ে আছে। আয়তন কত তা সঠিকভাবে মাপার উপায় নেই । শহরের মধ্যে 
থাকা রাজপুরীর ঘের ১৪ থেকে ১৪ লি হবে। সোঁট পুরোপ্হার ইট দিয়ে তৈরী 
করা হয়েছিল । দালানগুলির ভিত এখনো বেশ মজবুত আর উখ্চু। অনেক কাল 
ধরে এখানে কোন মানুষজন বাস করে না। বসাঁতি থাকা গ্রাম মাত্র গুটিকয়েক । 
তাও হতশ্রী চেহারা । 

এ রাজ্যে কোন সবেচ্চি শাসক নেই । প্রত্যেকটি শহরেই আলাদাভাবে নিজ নিজ 
শাসনকতাঁ রয়েছে । জমি সরস ও উর্বরা। খতু অনুসারে নিয়মমাফিক চাষ-আবাদের 
কাজ হয়। আবহাওয়ার মধ্যে সমতার ভাব রয়েছে । মানুষজনের ম্বভাব-চারন্ন, 
চালচলন বেশ বিনীত ও ভদ্র । 

সারা দেশ জুড়ে এক হাজার কি তারো বেশি সংঘারাম আছে । প্রায় সবগ্ীলই 
ভাঙাচোরা বা ভাঙো-ভাঙ্ো অবস্থায় এসে ঠেকেছে । রাজ বসাঁতর পাশে এখনো 
একাঁট সংঘারাম 'ট*কে আছে জনাতারশেক ভিক্ষু নিয়ে । এরা সকলেই হানযানের 
সম্মতাঁয় শাখার উপাসক। 

দুপট দেবমান্দর আছে। সেখানে 'বাঁভন্ সম্প্রদায়ের অনুগামশরা বসবাস ও 
'সাধন-ভজ্জন করেন । রাজবসাঁতির মধ্যে কয়েকাঁট ভাঙাচোরা দালানের ভিত আছে । 
এগুলি রাজা শৃগ্ধোদনের মূল রাজপ্রাসাদের অবশেষ । এই ভিতের ওপর একাঁট 
বিহার গড়ে তোলা হয়েছে । তাতে রাজা শৃদ্ধোদনের মূর্তি আছে। এর অদয়ে 
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'একটি দালানের ধ্ৰসে পড়া ভিত। এইটাই এককালে রাণী মহামায়ার শোবার মহল 
ছিল। এখানেও একি বিহার গড়া হয়েছে । তাতে রাণীর প্রাতিমার্ত রাখা আছে। 

পাশে আর একাঁট বিহার। এখানেই বোঁধসত্ব আধ্যাত্মক ভাবে মাতৃগর্ভে প্রবেশের 
জন্য অবতরণ করেন । বিহার মধ্যে তারই দৃশ্য আঁকা রয়েছে । মহাস্থাবর শাখার 
অনুগামীরা বলেন, বোধিসত্ব উত্তরাষাঢ়া মাসের তারিশ তারিখের রাতে গর্ভে সম্থারিত 
হয়োছলেন। আমাদের চীনা পাঞ্জকা অনুসারে এ ঘটনাকাল পণ্চম মাসের পনেরো 
তারিখ । অন্যান্য শাখার অনুগামশরা এই ঘটনার কাল এই একই মাসের ২৩ তা'রখ 
বলে ধরে । আমাদের পাঞ্জকা অনুসারে পঞ্চম মাসের ৮ তা'রিথ । 

গভরধান মহল থেকে উত্তর -পৃব দিকে একটি স্তূপ আছে । আসত খাষ এখানে 
এসেই রাজকুমার সম্পর্কে ভাবষ্যত-বাণী করেন। 


শহরের দক্ষিণ ফটকে একি স্তূপ দেখলাম । এখানেই রাজকুমার অনা শাক্য 
কুমারদের সঙ্গে শিষ্পকলা প্রাতিষোগ্গিতা থেকে ফেরার পথে দেবদত্তের মারা হাতিটিকে 
দেখেন । হাতিটির মৃতদেহ সাঁরয়ে সকলের যাতায়াতের পথ করে দেবার জন্য সোঁটকে 
তুলে ওই সময়ে 'তান শহরের পারখা মধ্যে ছ'ড়ে ফেলে দেন । হাতিটির দেহ মাটিতে 
সজোরে পড়ার জন্য যে গভীর ও ঝড়ো গর্তাট স্‌ষ্টি হয় তাকে সেকাল নিত লোকেরা 
হাাত'খাত” ( হস্তীগর্ত ) বলে আসছে । : 

এর পাশেই" একাঁট বিহার আছে? এটিতে রাজকুমারের খাত রয়েছে ।: পাশে 
আবার আরেকটি বিহার । এখানে রাজবধু ও রাজকুমারের শোবার মহল .ছিল। এই 
বিহারে ষশোধরা ও রাহূলের প্রতিকতি রয়েছে। রাজবধ্‌ মহলের পাশ একটি বিহার 
আছে। তাতে পাঠরত একট ছান্ত্রের মুর্তি রয়েছে । এটি রাজকুমারের 'বিদ্যালয় 
গৃহের অবস্থান ক্ষেত্রের স্মারক । 

শহরের দক্ষণ-পৃব কোণে একটি বিহার দেখলাম । এখানে উপ্চু লাফ দেয়া একটি 
সারা ঘোড়ার পিঠে বসা অবস্থায় রাজকুমারের মার্তি রয়েছে । শ্রখান থেকেই তিনি 
শহর ছেড়ে চলে যান। শহরের চার ফটকের বাইরে একটি ক'রে বিহার রয়েছে । 
তাতে ষথাক্রমে একজন জরাগ্রদ্ত, একজন মৃত ও একজন সম্নযাসপীর মার্ত আছে। 
শহরে ঘুরে বেড়ানোর সময় এই জায়গাগুলিতে রাজকুমার এদের দেখেন । এথেকেই 
পাঁর্থব ভোগ-বাসনার দিকে তার মনে বিরাগ দেখা দেয় ও সত্য-অন্বেষণের গভীর 
বাসনা জাগে। 


শহর থেকে পঞ্চাশ লি মতো দক্ষিণ দিকে পথ €লার পর একটি পুরোনো শহরের 
দেখা পেলাম । এখানেও একটি স্তুপ আছে! ক্রকুচ্ছন্দ বৃদ্ধ এই স্থানাটিতেই জন্ম 
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নিয়েছিলেন। সে হলো ভদ্রকঞ্পের কথা । সে ধুগে লোকেরা ৬০,০০০ বছর বাঁচতেন ॥ 

শহর থেকে একটুখানি এাগয়ে দক্ষিণে একটি স্তূপ আছে। বৃষ্ধত্ব লাভের পর 
প্রথম এখানেই ক্রকুচ্ছন্দ বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর পিতার দেখা হয় । 

শহরের দক্ষিণ-পূব দিকে একটি স্তূপ দেখা যাবে। এখানে তথাগত বৃদ্ধের 
দেহাবশেষ রাখা হয়েছে । স্তপ্পটির সামনে ৩০ ফুটের মতো খাড়া একটি স্তম্ভ । 
তার মাথায় একটি 'সিংহমূর্তি খোদাই করা । এর পাশে বুদ্ধের নিবাণ লাভ বিবরণ 
লেখা একটি খোদাই 'লাঁপ রয়েছে । এঁট রাজা অশোকের কীর্তি। 

শহরের উত্তর-প্‌বে ৩০ লি মতো যাবার পর আমরা আর একটি পুরোনো রাজধানী 
শহরে পেশীছলাম । এখানে ভদ্রুকম্পে কনকমুনন বৃদ্ধ জন্ম নিয়েছিলেন । সে সময়ে 
লোকেরা ৪০,০০০ বছর বাঁচতেন। তাঁর জন্মস্থানটিকে চির-স্মরণীয় করে রাখার জন্য 
সেখানে একট স্তপ গড়া হয়েছে । 

এই শহরের উত্তর-পৃব দিকেও একি স্ত্প আছে। বদ্ধত্থ লাভের পর 
কনকমৃনির সঙ্গে এখানে প্রথম তাঁর গপতার দেখা হয় । 

আরো উত্তর দিকে এাগয়ে গেলে একট স্তৃপের দেখা মিলবে । এই স্ত-পাঁটিতে 
কনকমৃনির দেহাবশেষ রাখা আছে । সামনেই কুঁড় ফুট খানেক উশ্চু একটি স্তম্ভ । 
স্তচ্ভের মাথায় সিংহের মৃর্তি খোদাই করা । স্তম্ভের গায়ে খোদাই করা রয়েছে তাঁর 
নিবারণ বিবরণ । এট রাজা অশোকের তৈরী । 

শহরাটর উন্তরপব দিকে ৪০ লি মতো যাবার পর একটি স্তূপ চোখে পড়বে। 
হলকর্ষণ উৎসব দেখার জন্য রাজকুমার এখা ন একটি গাছের 'িনচে বসেছিলেন । এখানে 
গভীর ভাবমগ্ন অবস্থায় বসে থাকার সময়েই তাঁর মধ্যে কামনার 'নিবাত্ত ঘটে । 

রাজধানীর উত্তর-পশ্চিম দিকে হাঙ্গার হাজার স্তূপের দেখা মিলবে । বিরুধক 
রাজা শাকাদের জয় করার পর তাদের গোম্ঠীর ৯৯৯ লক্ষ লোককে বন্দী করে তাদের 
কেটে ষেরে ফেলার আদেশ দেন। এখানেই তাদের ওই ভাবে মেরে ফেলা হয় । 
স্তূপগ্দাল তারই স্মারক চিহ্ন। 

এই নরমেধের জায়গাঁট থেকে দক্ষিণ-পাঁশ্চমাঁদকে চারাঁট স্তূপ রয়েছে । এই 
জায়গাঁটিতে চারজন শাক্বংশীয় বিরুধকের এক সেনাবাহনীর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। 
প্রসেনজিত যখন প্রথম সিংহাসনে বসেন তখন তিনি শাক্যদের সঙ্গে বিবাহের বাঁধন 
ধ্দয়ে মিতালি গড়ে তুলতে চান । অন্য বংশীয় হবার জন্য শাক্যরা তাঁকে ঘ্‌ণার চোখে 
দেখতো । তাই এক দাস কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তাঁকে তারা ঠকায়। এই কন্যা 
রাজা প্রসেনাজতের প্রধানা মাহী হলেন । তার গভে" রাজার একাঁট পু হলো । 
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ছেলের নাম রাখা হলো 'বিরুধক । সে এক সময়ে মামার বাঁড় এসে রথে চড়ে বেড়াবার 
সময়ে দক্ষিণ দিকে একটি নতুন তৈরণ প্রচার মহাকক্ষ দেখতে পেয়ে কৌতহলী হয়ে 
সেখানে এলো । শাক্যরা সে খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বললো-_“নচজম্মা 
হয়ে তোমার এতো সাহস ষে বৃদ্ধের জন্য শাক্যদের তৈরী এই আবাসে তুমি এসেছ ? 

'বির্ধক রাজা হবার পর এই অপমানের প্রাতশোধ নেবার জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে 
এখানে এলেন । চারজন শাক্য এই সময়ে মাঠে লাঙ্গল চষছিল। তারা সৈন্যবাহনা 
দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে তাদের বাধা দিল এবং তাদের পরাস্ত ও ছত্রভঙ্গ 
করে শহরে ফিরে এলো । কিম্তু শাকারা তাদের বারের সম্মান দিল না। যেবংশে 
দীর্ঘকাল ধরে পাঁথবীঁপাঁত ( বৃদ্ধ )-রা জন্ম নিয়েছেন সেই বংশের লোক হয়ে তারা 
এরুপ ক্লুর ও হিংসাত্মক কাজ করে শাক্যবংশের মুখে কালি মাখিয়েছে, এই মত প্রকাশ 
করে তারা তাদের শহর থেকে তাড়িয়ে দিল। 

বিতাঁড়ত হয়ে এই চার শাক্য তুষারাচ্ছন্ন পর্বতমালা ঘেরা উত্তরাঞ্চলে চলে গেল। 
প্রত্যেকেই সেখানে এক একটি দেশের রাজা হবার সৌভাগ্য লাভ করে । একজন বাময়ান 
(8871591। ) দেশের, আর একজন উদ্যান দেশের, তৃতাঁয় জন হিমতাল দেশের ও 
চতুর্থ জন শাশ্বি ( কৌশ'বী ?) দেশের । তাদের বংশধরেরা সেখানে পুরুষানুক্রমে 
রাজত্ব করে চলেছে । 

শহরের দীক্ষণ দিকে ৩ বা ৪ লি দরে একটি বটকুঞ্জ মধ্যে রাজা অশোকের বানানো 
একাঁট স্তুপ আছে । বুম্ধত্ব লাভের পর তাথাগত প্রথম যখন জন্মস্থানে ফিরে এলেন 
তখন সেখানে পিতার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় ও সেখানেই তিনি ধর্ম ব্যাথ্যান করেন। 

সংঘারামাট থেকে অজ্প কিছু দরে একটি স্তূপ আছে । এখানেই বৃদ্ধ 'বিরাট 
একটি গাছের নিচে প্‌বমুখী হয়ে বসে তাঁর মাসী প্রজাপাঁতর কাছ থেকে সোনার 
সুতো দিয়ে তৈরী কষায় পারচ্ছদ গ্রহণ করোছলেন । সেখান থেকে একটুখান এগয়ে 
গেলে আরেকটি স্তুপ । সেখানে বসে তথাগত আট রাজকুমার ও &০০ জন শাক্যকে 


আপন ধর্মে দীক্ষিত করেন। 
শহরের পৃব ফটকের ভেতর ?দকে, রাস্তার বাঁ পাশে একাঁট স্তূপ রয়েছে । এই 


জায়গাঁটিতে সিদ্ধার্থ খেলাধূলা করতেন । 
ফটকের বাইরের দিকে ঈপ্বর দেবের ( মহেশ্বর?) মন্দির । দেব বিগ্রহটি পাথর 
দয়ে তৈরী । মার্তট নিচ থেকে উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গীতে গড়া । রাজকুমার যখন শিশু 
তখন 'তিনি এই মান্দরাটতে আসেন । রাজকুমায়কে দেখে শুদ্ধোধন তখন লহম্বিনী 
উদ্যান থেকে ফিরে আসছিলেন । মীন্দিরটির পাশ দিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন, 
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“এই মান্দরটি নানা অলোৌলিককতার জন্য বিখ্যাত। শাকা শিশুরা এখানে এসে 
কোনরকম দৈবানুকল্য প্রার্থনা করলে সব সময় তা পৃরণ হতে দেখা ষায় । রাজকুগ্ারকে 
নিয়ে একদিন এসে পৃজো 'দতে হবে।” এই সময়ে কুমারের ধাই-মা তাঁকে নিয়ে 
মন্দির মধ্যে গিয়ে চুকলো ৷ পাথরের মার্তাট সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়য়ে রাজকুমারকে 
প্রণাম জানালো । রাজকুমার চলে গেলে, মতিণট আবার বসে পড়লো । 

শহরের দক্ষিণ 'দিকে রাম্তার বাঁদকে একট স্তুপ আছে । রাজকুমার অনান্য 
শাক্য কুমারদের সঙ্গে এখানে খেলাধূলা ও অস্প্রশিক্ষা করতেন। এখানেই তান 
একদিন তাঁর ধনুঃশর "দিয়ে লোহার তৈরী লক্ষ্য বন্তুটিকে ভেদ করেন । 

এখান থেকে ৩০ লি মতো দক্ষণ-প্‌বাঁদকে গেলে একটি ছোট ম্তপ নজরে পড়বে । 
এখানে একটি ঝরণা আছে । তার নির্মল জল আয়নার মতো স্বচ্ছ। ধনুক নিয়ে 
প্রতিযোগিতাকালে কুমার যে তীর ছোঁড়েন সে তীরাটি লোহার লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে 
এখানে এসে মাটিতে পালক পর্ষন্ত বি'ধে যায় । আর তার ফলে মাটি ফৃশ্ড়ে একটি 
ঝরপাধারা বইতে শুরু করে। এজন্য লোকেরা এটিকে 'শরক্‌প” বলে। অসন্ 
লোকেরা এই ঝরণার জল পান করলে স্বাস্থ্য ফিরে পায়। বহু দূর থেকে লোকেরা 
এসে এখানকার কাদামাট 'নয়ে বায় । শরীরের কোথাও বেদনা বোধ করলে সেখানে 
এই মাটির প্রলেপ দেয় । বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা সেরে ওঠে । 

শরক্‌পের উত্তর-প্‌বে আশি-নব্বই ির মতো যাবার পর ল্ুশ্বিনী-উদ্যানের দর্শন 
মেলে। এখানেই শাক্যদের স্নানের পন্ুরটি রয়েছে । তার জল টলটলে ও আয়নার 
মতো স্বচ্ছ। পুকুরের বুক নানারকম ফলে ঢাকা । 

এর উত্তরে ২৪-২৫ পা গেলে অশেক ফুল গাছ । এট এখন আর নেই । এখানেই 
বোধিসত্ব জম্মগ্রহণ করেন। বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের ৮ তাঁরখ ছিল সৌদন। 
আমাদের চাঁনা পাঞ্জকা মতে বছরের তৃতীয় মাসের ৮ তারখ। স্থাবর শাখার 
অনুগামীদের মতে সে দিনটি ছিল বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের পনেরো তারিখ । 
আমাদের পাঁঞ্জকা অনুসারে তৃতীয় মাসের পনেরো তারিখ । 

এর পৃব দিকে, যেখানে দুজন নাগ রাজকুমারকে স্নান কাঁরয়ে দিয়েছিল সেখানে 
অশোক রাজা এক স্তূপ বানিয়ে গেছেন । 

এই পের প্‌বদিকে দুপট ম্রচ্ছ স্রোত বয়ে চলা প্রশ্রবণ রয়েছে । তার পাশে 
দৃপট স্তপ বানানো হয়েছে । এখানেই নাগ দুশট মাটির নিচ থেকে উঠে এসোঁছল। 
বোঁধিসত্ব খন জন্ম নেন তখন নবজাতকের জন্য জলের খোঁজে পরিচারিকা ও আত্মীয়- 
স্বজনেরা চারাদকে ছোটাছুটি করতে থাকে। এই সময় রাণীর ঠিক পাশে মাটি 
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যণবড়ে প্রশ্রবণ দুটি দেখা দেয় । একটি ঠান্ডা জলের, আর একটি গরম জলের । এই 
জল দিয়ে নাগেরা নবজাতককে গ্নান কাঁরয়ে দিল। 

প্রশ্রবণ দহশটর দক্ষিণ দিকে গেলে একটি স্তূপ দেখা যাবে । এখানেই দেবরাজ 
ইন্দ্র বোধিসত্ব জম্মাবার পর তাকে কোলে তুলে নিয়ে স্বর্গের তৈরী মনোরম পোষাক 
পারয়ে দেন। 

এর কাছেই চারটি স্তূপ আছে । স্বর্গলোকের চার জন রাজা এখানে বোধিসত্বকে 
কোলে 'নয়েছিলেন। 

এই স্তৃপগুলির পর খানিকটা এগিয়ে একটি বড় পাথরের স্তম্ভ দেখা যাবে । তার 
ওপরে একট ঘোড়ার মার্তি রয়েছে এট অশোক রাজার বানানো । পরবতরঁকালে 
একটি দুস্ট নাগের দুরন্তপনায় এট মাঝখান থেকে ভেঙে মাটিতে পড়ে যায়। এর 
পাশ দিয়ে একটি ছোটনদী দক্ষিণপৃব দিকে বয়ে গেছে । স্থানীয় লোকেরা একে 
তেল নদী বলে। পুত্রের জন্মের পর রাণীর স্নানের জন্য দেবতারা এটিকে স্বচ্ছ ও 
(তেল ) ঝল্মলে জলে ভরা পঙ্কারণী রূপে গড়ে দিয়োছিলেন ৷ বর্তমানে এট 
একট নদীর রূপ নিয়েছে । এর জল এখনো আগের মতো তেলতেলে । 
॥ ৩৫ ॥ লান-মোঃরাম বা রামগ্রাম 

লুম্বিনী থেকে এবার পূবাঁদকে চললাম । হিংস্র জন্তু জানোয়ার থাকা ঘন 
বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে এবার আমাদের পথ চলতে হলো । প্রায় (তিনশো লিযাবার পর 
আমরা 'লান-মো? বা রামরাজ্যে এসে পেশছলাম । 

এই রাজ্যাট বহ-কাল চাষ-আবাদহীন ও জনমানব শূন্য অবস্থায় পড়ে ছিল। 
রাজ্যাটির আয়তন ঠিক কিরূপ তার কোন হিসাব নেই । শহরগুলির ক্ষায়ফ, অবস্থা । 
আঁধবাসীর সংখ্যা সামান্য । 

পুরোনো রাজধানী থেকে দাক্ষণপুব দিকে ইট দিয়ে বানানো একট স্তূপের 
দেখা পেলাম এটি একশো ফুটের মতো উণ্চু। পুরাকালে বুদ্ধদেবের নিবাঁণ লাভের 
পর, এখানকার রাজা তার দেহাবশেষের ভাগ পান। তা সসম্মনে নিজ রাজ্যে নিয়ে 
এসে এই দ্তূপাঁট বানয়ে এর মধ্যে রেখে দেন । 

এই স্মারক্টির পাশেই একটি স্বচ্ছ জলাধার রয়েছে । কাছেই একটি খোদাই 
[লাপ। 

এই স্তপাটির পাঁরবেশ থেকে অল্প দূরে একটি সংঘারাম দেখতে পেলাম । নামমান্ত 
কয়েকজন ভিক্ষু সেখানে । তাদের আচার-আচরণ মনে সম্ভ্রম জাগায় । প্রত্যেকাঁট 
খূর্ণেটনাটি বিষয়ে তারা নিথ্দ'ত। মাত্র একজন শ্রমণের' সংঘের সমস্ত কাজ একা 
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দেখাশোনা করেন । দূর দেশ থেকে কোন ভিক্ষ: এলে তাকে পরম সৌজনা ও উদ্লায়তার 
সঙ্গে আদর আপ্যায়ণ করা হয় । 'তিনাঁদনকাল তারা তাকে সংঘের আতাথরূপে রাখে 
ও প্রয়োজনীয় চতৃর্বিধ ীজনিষই জোগায় । 

এই সংঘারামটি থেকে পবাঁদকে ১০০ 'লি মতো গেলে একটি বিরাট অরপা মধ্যে 
রাজা অশোকের বানানো একাঁট স্তুপ দেখা যাবে । সারাঁথকে বিদায় 'দিয়ে এখান 
থেকেই যুবরাজ ( সিম্ধার্থ) অনিত্যতার হাত থেকে ম্ান্তির উপায় খুজতে যান্তা 
করেন । 

স্তূপের প্‌বাদকে, যেখান থেকে সারাঁথ চণ্ডক ফিরে গিয়েছিল সেখানে একাটি 
জাম গাছ আছে । এটির পাতা, ডালপালা সব নিশ্চিহ্ন হয়েছে । কিন্তু গণড়াট 
এখনো খাড়া দাঁড়িয়ে । এর পাশে একট ছোট স্তূপ আছে। এখানে ষুবরাজা তাঁর 
'মলাবান রাজ পোষাক ও আভরণ ছেড়ে মৃগচর্ম পাঁরধান করেন । 

এই স্তপটি থেকে অঙ্প একটুখানি দ্‌রে রাজা অশোকের গড়া আরেকটি স্তপ 
দেখা যাবে । এখানে রাজপুত্র তাঁর মাথার চুল কামিয়ে ফেলেন। 

রাজকুমার কোন বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্নযাস নেন তা ঠিক ভাবে জানা যায় না। 
কেউ বলে তখন তাঁর বয়স ১৯ বছর ছিল । কেউ বলে ২৯ বছর। 'দিনাট বৈশাখ 
মাসের দ্বিতীয় পক্ষের ৮ তারখ। আমাদের চীনা পাঞ্জকা মতে তৃতীয় মাসের 
১৬ তারিখ । 

মাথা কামানোর স্মারক স্তূপাঁট থেকে দক্ষিণ-প্‌ব দিকে ১৮০ থেকে ১৯০ লি মতো 
পথ ভাঙার পর একি মরুভূমির মাঝে আমরা একটি বটকুজে এসে হাঁজর হলাম । 
এখানে তারশ ফুটের মতো উচু একাঁট স্তুপ রয়েছে দেখলাম । পুরাকালে বু্ধথদেবের 
মৃত্যুর পর বখন তাঁর দেহাবশেষ ভাগবাঁটোয়ারা হলো তখন ব্রাঙ্মণেরা তার কোন ভাগ 
পেল না। তাই তারা দাহস্থলে এসে 'চিতার কাঠ কয়লা ও ছাই তাদের দেশে নিয়ে 
গেল। তার ওপরেই তারা এই স্তূপটি গড়ে পুজা অর্চনা করে চলেছে । 

চিতাভস্ম-স্তূপাঁটর কাছে একাঁট পুরোনো সংঘারাম আছে । 

তার ডাইনে বাঁয়ে কয়েকশো স্তূপ দেখা যাবে । এর মধ্যে একটি বড়ো স্তপ। 
সৌট রাজা অশোকের বানানো । যাঁদও সোঁটর ভাঙা অবস্থা, তবু একশো ফুটের 
মতো উচু এখনো । 
॥ ৩৬ ॥ “কউ-শ-ন-কিংয়েলো” বা কুশীনগর 

এখান থেকে উত্তর-প্‌ব দিকে এবার চলতে থাকলাম । বিরাট এক বনের মধ্য দিয়ে 
পুরোটা পথ যেতে হলো । এ পথ যে রাঁতিমত কন্টকর আর [বিপদজনক তা 'নশ্চযই 
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বাঁঝরে বলার দরকার করে না। কোথাও বুনো বাঁড়, কোথাও বা হাতির পাল। এর 
ওপর আবার ডাকাত আর শিকারীর দলও রয়েছে । এদের সকলের কাছ থেকেই যে 
কোন মুহূর্তে সমান বিপদের সম্ভাবনা । এই দর্গম অরণ্য পার হবার পর আমরা 
“কউ শি-ন-কায়ে-লো' বা কুশীনগর পেশছলাম । 

এদেশের রাজধানাঁটি বর্তমানে চাকচিক্যহীন ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে। 
সব শহর আর গ্রামগলিও প্রায় চাষ-আবাদ শূন্য ও জন-মানব বাঁজত । পুরোনো 
রাজধানীর ইটের ঘের-দেয়ালের মাপ ১০ লি মতন হবে। সামানা কিছু জনবসাত 
রয়েছে । শহরের রাস্তাঘাট জনশূন্য, ভাঙাচোরা ও আবর্জনায় ভরা । 

শহরের ফটকের উত্তর-পৃব কোণে রাজা অশোকের তৈরী একটি *্তপ চোখে 
পড়লো । এঁট চদ্দের পুরোনো আবাস । এর মাঝখানে একাঁট কয়া আছে । 
বৃদ্ধকে খেতে দেবার সময় এট সে খুড়েছিল। যাঁদও অনেক অনেক কাল পার 
হয়েছে তব; এখনো এর জল পারিৎ্কার ও মিষ্ট । 

শহরের উত্তর-্পশ্চিমাদকে ৩ বা ৪লি মতো গিয়ে আজতবত নদী পার হয়ে, 
নদীর পশ্চিম তারে খানিকটা এগয়ে যেতেই আমরা শালবনের দর্শন পেলাম । শাল 
গাছ দেখতে অনেকটা আমাদের হু (0017) গাছের মতোই । সবৃজাভ সাদা বাকল । 
পাতা তেল-তেলে মস্ণ। বনের মধ্যে চারিটি অসম্ভব উ্চু শাল গাছ আছে॥ 
তথাগত কোথায় মারা গেছেন এরাই সে কথা জানিয়ে দিচ্ছে । 

এখানে ইটে গড়া একটি বিরাট বিহার রয়েছে । তার মধ্যে বৃদ্ধের নিবারণ অবস্থার 
মার্ত আছে | উত্তরাদকে মাথা রেখে তান শুয়ে আছেন-_বাঁঝ বা ধূময়ে আছেন। 
বিহারের কাছাকাছি অশোক রাজার তৈরণ একটি স্তূপ । এটির এখন ভাঙা দশা । 
তবু এর উ্চতা এখনো ২০০ ফুটের মতো । সামনে বৃদ্ধের নিবারণ বিবরণ লেখার 
জন্য গড়া পাথরের স্তন্ভ। তাতে বিবরণ খোদাই করা থাকলেও তার মধ্যে ঘটনার 
বছর মাস দিনের কোন উল্লেখ নেই । 

চলতি মত অনুসারে বুদ্ধদেবের বয়স হয়েছিল তখন আশি বছর । বৈশাখ মাসের 
দ্বতাঁয় পক্ষের ১৫ তাঁরখ তিনি নিবারণ লাভ করেন । চীনা পাঞ্জকা অনুসারে 
বছরের তৃতাঁয় মাসের ১৫ তারখ। কিন্তু স্বান্তিবাদীরা বলেন যে এ দিনটি কার্তিক 
মাসের দ্বিতীয় পক্ষের ৮ তারিখ । চান! পাঁঞজকা অনুসারে তাহলে বছরের নবম 
মাসের ৮ তাঁরখ। বৃদ্ধের মৃত্যু কতো বছর আগে হয়েছে বা গোষ্ঠী সে কথা 
বান রকম বলে। কেউ বলে তাঁর মৃত্যুর পর ১২০০ বছরেরও বোৌশ পার হয়ে 
গেছে। কেউ বলে, ৯৩০০ বছরেরও বেশি। আবার কেউ বলে, ১৫০০ বছরেরও 
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বেশি। কেউ কেউ আবার বলে যে ৯০০ বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু ১০০০ বছর 
ডিষ্ঠোয়নি। 

বিহারাঁটর কাছাকাছি দৃশট স্তূপ । তার পাশ্চম দিকে একটুখানি গেলেই আবার 
একি স্তূপ দেখা যাবে। এখানে সুভদ্র মারা যান । তান মূলতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 
[ছছলেন। তার তখন ১২০ বছর বয়স হয়েছিল। এরুপ দীর্ঘকাল বাঁচার দরুন. 
[তিনি অনেক জ্ঞান আহরণ করার সুযোগ পান । বুদ্ধ মৃত্যুমুখে--এ সংবাদ পেলসে 
ঘাঁন শালব্ দ”টর কাছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন ৷ এই সময়ে তিনি বুদ্ধের 
অনুগামী ইন। আবার বুদ্ধের মৃত্যুর আগেই অহ্ত্ত্ব লাভ করে মারা বান। তাই 
তানই বৃদ্ধের দ্বারা শেষ দাঁক্ষত অথচ প্রথম নিবণি প্রাপ্ত শিষ্য । 

সৃভদ্রের নিবাণ স্তপের পাশে আর একটি স্তূপ আছে। এখানে বজুপাণি 
মুচছা গিয়ে'ছলন । পরম করুণাএন্ন জগতাপতা বুদ্ধ, পাথবীর বুকে মানুষের মাত 
পারবর্তনের ঝাড় শব করে দুসট শাল গাছের মাঝে গনবাঁণের আনন্দলোকে প্রয়াণ 
করলেন। অনুর ।দকে মাথা রেখে তি।ন সেখানে শেষ শয়ানে শায়ত হলেন । 
বদ্ধদেবকে মারা যেতে দেখে দেবোপম অথচ রহস্যভরা চরিত্রের মল্লরা হীরকদণ্ড 
হাতে নিয়ে কালার আবেগে ভেঙ্গে পড়লেন । তারা বলতে থাকলেন--“তথাগত ছির- 
কালের মতো আমাদের ছেড়ে মহানঝণি-লোকে চলে যাচ্ছেন । আমাদের পরম আশ্র্র 
আমরা হারাতে বসোছি। আমাদের বুক খানখান হয়ে যাচ্ছে । এ ব্যথার আগুন কিছুতে 
নেভার নয় ।” হাীরকদন্ড ফেলে দিয়ে তাঁরা অনেকক্ষণ মাটিতে লু'টয়ে পড়ে রইলেন । 
পরে উঠে বসে গভর ব্যথা ও ভালবাসার আবেগ মাথা স্যরে বলাবাল করতে থাকলেন 
--“জন্মমৃত্যুর অথৈ পারাবার কে এখন আমাদের তার নৌকা নিয়ে পার করবে । কে 
এবার আমাদের অজ্ঞানতার অপার তিমির মধ্যে আলোকশিখা দেখাবে |” 

হশরকদণ্ডগল মাটিতে যে জায়গায় ফেলা হয়েছিল সেখানে একটি স্তূপ গড়া 
হয়েছে । বৃদ্ধ মারা যাবার পর সাতাঁদন ধরে মল্লরা এখানে তাঁর মরদেহ পুজা-অঙ্গনা 
করেন৷ 
তথাগতের মৃত্যুর সময় ঘাঁনয়ে এলে চারাদক এক পরম জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে 
ওঠে । মানুষ ও দেবতা সবাই এসে তাঁকে 'ঘরে দাঁড়ালেন । নিজেদের মধ্যে তাঁরা 
বলাবাল করতে থাকলেন--“জগৎং পিতা মহান বুদ্ধ এবার মহাপ্রয়াণে চলেছেন। 
মানুষের সুখ শান্তি এবার গেল । নির্ভর করার মতো জগতে কেউ আর রইলো না।” 
একথা. শুনে তথাগত তাঁর বিছানায় ডান পাশ ?ফরে বিরাট সমাবেশের 'দিকে তাকিয়ে 
বললেন--“মারা যাচ্ছি বলে একথা বলোনা যে তথাগত চিরকালের জন্য চলে যাচ্ছে৷ 
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ধর্মশরীর অমর ! অপারবর্তনীয় ! সব আলস্য ত্যাগ করে বন্ধন মোচনের সাধনা 
কর।” 

তথাগত বুদ্ধ মারা গেলে িক্ষুরা গভীর শোকে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফ'বীপয়ে 
ফ'পিয়ে কেদে চললেন । তাই দেখে দেবতারাও পাছে ভেঙ্গে পড়ে সেই ভয়ে 
আনরুদ্ধ 'ভক্ষুদের শোক করতে বারণ করলেন। 

মল্লরা তাদের প্‌জা-অর্চনা শেষ করে সোনার কফিনাটিকে "মশান ঘাটে বয়ে নিয়ে 
যাবার আয়োজন করলো । আনরুদ্ধ তাদের থাঁময়ে দিয়ে জানালেন ষে দেবতারাও 
সাত দিন ধরে বৃদ্ধের মরদেহ পুজা অর্চনা করতে চান। 

দেবতাগণ নানারকম ম্বীয় ফুল আঁজলে নিয়ে স্বর্গ থেকে বৃদ্ধের মহিমা কীর্তন 
করে চললেন । সকলে অন্তর 'দিয়ে প্‌জার্থ নিবেদন করলেন । 

যেখানে শবাধারাটি আটকে দেয়া হয়েছিল সেখানে একট স্তূপ বানান হয়েছে । 
এখানেই (স্বর্গ থেকে নেমে এসে বৃদ্ধের মা ) রাণণ মহামায়া বৃদ্ধের (মৃত্যু শোকে 
তাঁর ) জন্য কে'দোৌছলেন । 

শহরাঁটর উত্তর দিকে নদী পার হয়ে তিনশো পা ল্লতো গেলে একাঁটি স্তূপ চোখে 
পড়বে । এই জায়গাঁটিতেই বুদ্ধের মরদেহ দাহ করা হয় । এখানকার মাটি এখন 
কালচিটে হলদে ধরনের । মাঁট আর কাঠৰয়লা মিশে এই রকমট হয়েছে । কোন 
লোক সাঁত্যকারের বিশ্বাস নিয়ে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানয়ে খুঞলে এখনো 
এখানে অবশ্যই বুদ্ধের কোন না কোন পতাস্থ পাবে। 

বৃদ্ধের দাহ স্থানটির কাছে একট স্তূপ আছে । এখানে তথাগত কাশ্যপের জন্য 
নিজের চরণ প্রকঁটিত করেন। দাহ করার জন্য তথাগতের মরদেহ থাকা সোনার 
শবাধারটির উপরে তেল ঢালা হলো । কাঠ স্তূপ করা হলো। কিন্তু শত চেষ্টা 
করেও আগুন জৰালানো গেল না! সকল দর্শকের মন ভয় ও বিস্ময়ে আভভূত হয়ে 
পড়লো । আনরুদ্ধ তাই দেখে বললেন-_-কাশ্যপের জন্য একটু অপেক্ষা করা যাক্‌। 

এমন সময়ে &০০ অনুগামী নিয়ে কাশ্যপ বনের ভেতর দিয়ে কুশীনগর এসে 
হাঁজর হলেন । আনন্দকে তিনি বললেন-_“তথাগতকে একবার শেষ দেখা দেখতে 
পারি কি?” আনন্দ বললেন-_-“হাজার টুকরো কাপড় "দিয়ে জড়ানো হয়ে তাঁর দেহ 
এখন একাঁট ভারাঁ শবাধারের মধ্যে বন্ধ । ওপরে চন্দন কাঠ স্তূপ করা হয়েছে । 
তাতে আগুন লাগানোর আয়োজন চলেছে ৮ 

এই সময়ে শবাধারের ভেতর থেকে বুদ্ধ তাঁর পা দশ বাইরে বাঁড়য়ে দিলেন । 

যেখানে বৃদ্ধ তাঁর পা প্রকাটিত করেন তার ক।ছেই রাজা অশোকের বানানো একাটি 
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স্তপ আছে। আট রাজা এখানেই বৃদ্ধের দেহাবশেষ ভাগ করে নেন । সামনেই 
একটি পাথরের স্তদ্ভ। তাতে এই ঘটনার বিবরণ খোদাই করা রয়েছে । 

দেহাবশেষ বাটোয়ারার স্তপাঁট থেকে দাক্ষপ-পশ্চিম 'দিকে ২০০ লির কাছাকাছি 
পথ চলার পর একটি বেশ বড়োসড় গ্রামের দেখা পেলাম । এ গ্রামে এক ব্রাহ্মণ 
থাকতেন। তিনি বেশ ধন" ও নাম করা লোক ছিলেন । সকল ধর্ম শাস্তের উপর 
তাঁর পাশ্ডিত্য ছিল। শ্লিপটকের উপরেও । পণ বিদ্যাতেও 'তাঁন পারদর্রশ ছিলেন । 
তান তাঁর বাড়শর পাশে ভিক্ষুদের জন্য একটি আবাস গড়েন। আবাসটিকে স্দর 
করে গড়ার জন্য তান তাঁর সব ধন-সম্পদ খরচ করেন। যদি কোন 1ভক্ষ; ঘুরতে 
ধুরতে এ গ্রামে এসে হাজির হতেন তিনি তাকে তাঁর সেই আবাসে আতিথ্য গ্রহণের 
জন্য অনুরোধ জানাতেন । তাকে আদর আপ্যায়নের জন্য সব রকম চেষ্টা করতেন। 
তা তান এক রাতই থাকুন আর সাত দিন সাত রাতই থাকুন । 

তারপর, শশান্ষ রাজা বৌদ্ধ ধর্ম উৎখাত শুরু করলেন । 'ভিক্ষুরা চাঁরাদিকে 
সাড়য়ে পড়লো ও অনেক বছর ধরে পালিয়ে বেড়াল। তা সত্বেও তাদের প্রাত 
ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধার এতটুকু চিড় ধরলো না। একাঁদন ভোরবেলা বেড়াতে বেড়াতে তিনি 
হঠাং এক শ্রমণকে দেখতে পেলেন । দুটি ভূরু মোটা, কামানো মাথা, হাতে ষণ্ঠি বা 
হকাল নিয়ে এীদকেই আসাছলেন। ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে তাঁকে তাঁর 
1তক্ষু আবাসে আতথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন । শ্রমণ তাঁর অনুরোধ 
রাখল । ব্রাক্ষণ সকালের 'দিকে তাঁকে খানিক পায়স খেতে দিলেন । শ্রমণ তা থেকে 
একটুখানি খেয়ে, একট দীর্ঘমবাস ফেলে বাঁক পায়স সহ ভিক্ষা পার নামিয়ে 
রাখলেন । তাই দেখে ব্রাক্মণ বিনীতভাবে বললেন “ভদন্ত। এমন কিছু কারণ 
ঘটেছে কি যে জন্য আপাঁন একি রাতও আমার এখানে থাকতে চাইছেন না? যে 
খাবার দিয়েছি তাক আপনার ভালো লাগে নি? শ্রমণ করুণাঝরা কণ্ঠে উত্তর 
দিলেন--“পুণ্য দিন দিন ক্ষীণ হয়ে চলেছে দেখে আম মমহিত । যাই হোক, আমার 
আগে খাওয়া শেষ করতে দাও তারপর তোমাকে সব বলব।” খাওয়া শেষ হলে 'তান 
তাঁর পোষাক পৃত্তর গুছিয়ে নিলেন- যেন এখুনি চলে বাঝেন আর কি। ব্রাহ্মণ তা 
দেখে বললেন-_“আপাঁন আমায় সব কথা বলবেন বলে কথা 'দিয়োছলেন তবে চপ 
করে রইলেন কেন?” শ্রমণ উত্তরে বললেন--“আমি ভূলান । তবে তোমাকে সে 
কথা বোঝান কঠিন। তবুও তোমাকে অল্প কথায় বলছি। তুমি আমায় যে অন্ন 
দিয়েছ সেজন্য আম দীর্ঘ্বাস ফোলান। সাঁত্য বলতে কি কয়েকশো বছরের মধ্যে 
এমন স্বাদ অন্ন আম খাইনি । তথাগত বখন বেচে ছিলেন ও রাজগৃহের কাছে 
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বেপুবন্ন বিহারে থাকতেন তখন আমি তাঁর শিব্যত্ব নেই। সেখানে একাঁদন আম 
নদীর নির্মল জলে তাঁর পান্রটি ধূষ্পে, তাঁর কু'জায় জল ভরে, তাকে মৃখ ধোবার জনা, 
জল দেই। কিন্তু হায়! তুমি আমায় আজ যে পায়স খেতে 'দলে তার স্বাদ, 
পুরানো দিনের সেই মিঘ্টি জলের কাছাকাছিও নয় । এর কারণ আর কিছুই নয়। 
দেবতা ও মানুষের পৃণ্যবল, আগের চেয়ে ক্ষীণ হয়ে গেছে ।” ব্রাহ্মণ তখন বললেন-- 
“আপান নিজের চোখে বুদ্ধদেবকে জাঁবত দেখেছেন এ কা করে সম্ভব ?” শ্রমণ 
উত্তর দিলেন--“তুঁমি কি কখনো বৃদ্ধের আপন ছেলে রাহুলের নাম শোনান? 
আমিই সে। সত্য ধর্মকে রক্ষার বাসনায় আমি এখনো পর্যন্ত নিবারণ যাই নি।” 
এ কথা বলে সহসা তান অদৃশ্য হয়ে গেলেন । 

প্াঙ্থণ তখন সে ঘরাটকে ধুয়ে মুছে পাঁরস্কার করে সেখানে রাহুলের মার্ত 
প্রাতথ্ঠা করলেন । সে মৃতকে তিনি এরূপ সম্মান জানাতেন যেন ঠিক রাহুল-ই 
তাঁর চোখের সামনে । 
॥৩৭ ॥ “পো-লোন-সসি' বা বারাণসী 

বিরাট অরণ্যের মধ্য দিয়ে এবার আমরা একটানা পথ ভেঙে চলোছ। ৫০০ লির 
মতো পোরয়ে আসার পর পো-লো-নি-স্স বা বারাণসী পেশীছলাম । 

দেশাট আয়তনে চার হাজার লি মতো হবে। রাজধানী গঙ্গানদীর পশ্চিম 
তাঁরে। শহরটি লম্বায় ১৮ থেকে ১৯ লি, চওড়ায় ৫ থেকে ৬ 'লি। এর ভিতরের 
ফটকগৃঁল ছোট দাঁতওয়ালা চিরুনীর মতো । জনবসতি বেশ কম। পাঁরবারগুলি বেশ 
ধনী বলে মনে হলো। বসতবাঁড়গুঁল চোখ ঝলসানো ও রীতিমতো ও পয়সা খরচ 
ক'রে তৈরী । লোকজনের আচার-আচরণ কোমল ও মানাঁবক বোধ সম্পন্ন । জ্ঞানচচ্চরি 
দিকে প্রবল স্পৃহা । তাদের বোঁশর ভাগই বিধমাঁ, নামমাত্র কিছু বৃদ্ধের অনুগামী । 

এ রাজ্যের আবহাওয়া স্নিগ্ধ । ফসল অফুরান । ফল ফলাদর গাছপালায় চার- 
দিক ভরাট । যে-দিকে তাকানো যায় মাটির বুক খাটো ঝোপবঝাড় লতাগৃল্মে সবুজ । 

এখানে তাঁরশাঁটর মতো সংঘারাম আছে। সেখানে তিন হাজারের কাছাকাছি 
ভিক্ষু থাকেন। তারা হাঁনযানের সম্মতীয় শাখার উপাসক। 

প্রায় একশো'টর মতো দেবমান্দির রয়েছে । সেখানে 'বাভল্ল সম্প্রদায়ের দশ 
হাজারের মতো অনুগামী থাকেন । তাঁরা প্রধানভাবে শিব ভন্ত । কতক অনুগামী 
তাদের চুল কেটে ফেলে। কতক আবার তাকে জটা বেধে রাখে ও পুরো নগ্ন 
থাকে। সারা গায়ে তারা ছাই মাখে ও সবরকম কঠোর সাধনা ক'রে জম্ম ও মৃত্যুর 
বাঁধন থেকে মুক্তিলাভের উপায় খোঁজে । 
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রাজধানীর মধ্যে কাঁড়াটি দেবমম্দির দেখলাম ॥ তার চড়া ও মন্ডপগুি কারুকাজ 
করা কাঠ ও ভাশম্কর্ধ খোদাই করা পাথর 'দিয়ে বানানো । সার সার গাছের ঘন পাতার 
চারদিক ছায়া-ঘেরা । নদশতে বয়ে চলা বিমল জলধারা যেন গাছের সারিগুলিকে প্রদক্ষিণ 
করে চলেছে । দেশী তামা 'দয়ে তৈরী শিব মৃর্তিট ১০০ ফুটের চেয়ে কিছুটা কম 
উচ্চু। চেহারা ভাবগম্ভাঁর ও মাহমাব্যঞজক ৷ দেখে মনে হলো যেন সাত্যই জীবিত। 

রাজধানীর উত্তর-পুবে বরণা নদীর পশ্চিম পাড়ে একটি স্তূপ দেখলাম । একশো 
ফুটের মতো উশ্চু। এট রাজা অশোকের বানানো । সামনে একাঁটি পাথরের স্তম্ভ 
রয়েছে। এট বেশ চকচকে ও আয়নার মতো ঝলমলে । এর সারা গা তেলতেলে ও 
বরফের মতো মসৃণ । স্তষ্ভাঁটর গায়ে সব সময় ছায়ার মতো বুদ্ধের মৃর্তি দেখা যায় । 

উত্তর-প্‌বাদকে বরণা নদী পোরয়ে ১০ লি মতো গেলে "লু ঈ' বা মৃগদাব 
সংঘারামের দেখা পাওয়া যায়। এর সীমানা আট ভাগে বিভন্ত, একটি ঘের-দেয়াল 
দিয়ে সবগুলি যোগ করা । তল 'বাশিষ্ট বুরুজগ্াল থেকে বোরিয়ে আসা ঝুল 
বারান্দা ও ছচিগুলি আত নিপুণ হাতের কাজ । এই সংঘারামাটতে ১৫০০ মতো 
ভিক্ষু আছেন। তারা হননযানের সম্মতাঁয় শাখার উপাসক | বিরাট সীমানার ভিতরে 
দুশো ফুটের মতো উচু একি 1বহার দেখলাম । ছাতের শার্ষে একটি সোনায় 
মোড়া আমের প্রতিকাতি রয়েছে । দালানের ভিত পাথরের । িশড়ও পাথরের । 
কিন্তু বুরূজ ও কুলুঙ্গিগুল ইটের তৈরী । কুলহঙ্গগুঁল চাঁরাঁদকে একশো টি সারিতে 
সাজানো ও তার প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে সোনার বুদ্ধমুর্ত রয়েছে । বিহারের মধ্যে 
দেশ তামা দিয়ে তৈরী একটি বুদ্ধমূর্তি। ধর্মব্যাখ্যানে রত এই মূর্তিটর আকার 
স্বাভাবিক মানুষের সমান । 

বিহারাঁটর কাছাকাছি গুটিসাতেক স্তুপ দেখা গেল। 

এখান থেকে একটুখানি দক্ষিণে গেলে বিগত চার বুদ্ধ যেখানে স্বাচ্ছোর জন্য 
নিয়মিত পায়চারি করতেন সে জায়গাটি দেখা যাবে । এটি প্রায় &০ পায়ের মতো 
লম্বা ও ৭ ফুটের মতো উশ্চু। নাল রগা পাথর গাদা ক'রে এট বানানো হয়েছে । 
এর উপর হে*টে যাবার ভাঙ্গমায় তথাগতের একি মূর্ত আছে। মূর্তিটি মহান 
করুণা ভাব ও সৌন্দর্য ব্যঞ্জক । নাভ থেকে রক্ষতাল: পর্যন্ত একটি বিনুনীর মতো 
পাকানো তন্তী বিস্ময়কর ভাবে প্রবাহিত । মাতিটিতে তার আধ্যাজক ক্ষমতাকে 
আত সহজভাবে ফাঁটয়ে তোলা হয়েছে । দৈব প্রতিভা ও সাধন ক্ষমতার পরিপাটি 
সমম্বয় দেখানো হয়েছে । 

সংঘারামাটর পরিসরের পশ্চিম দিকে 'তিনাটি সরোবর রয়েছে । শেষ সরোবরাটি 
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থেকে কিছুটা এগয়ে গেলে একে একে তিনটি স্তৃপের দেখা পাওয়া যাবে । 

সংঘারামটির দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে ২ বা ৩ 'লি এাগয়ে গেলে তিনশো ফুটের মতো 
উচু একটি স্ত্প চোখে পড়বে । এর নিচের ভিত বেশ চওড়া ও দালানগুলি উচু । 
এটি বিভিন্ন ধারার কারু ও শিল্পকাজ করা এবং দামশ দামী বস্তু দিয়ে সন্দর ক'রে 
সাজানো । এটিকে কুলুঙ্গসহ স্তরে গ্ঞরে সাজিয়ে গড়া হয়ন। গম্বুজের উপরে 
শীর্ধদণ্ড থাকলেও তার ঘণ্টার ঘেরগ্‌লো নেই । এর পাশে আরেকটি ছোট স্তুপ । 

মৃগবনের পবাদক দু-তিন লি মতো গেলে আমরা একি স্তপের দেখা পাই । 
এর পাশেই একাঁট শুকনো পুকুর রয়েছে । এটির আয়তন ৮০ পায়ের মতো হবে। 
তার পশ্চিমে আর একটি স্তপ | 
॥৩৮ ॥ চেন-চুগজপুর বা ঘাঁজপুর 

এদেশ ছেড়ে গঙ্গা নদণর প্রবাহ ধরে প্‌বাঁদকে এগয়ে চললাম । প্রায় ৩০০ 'ল 
পথ চলার পর “চেন ছ' অর্থাৎ গরজপুর বা ঘাঁজপুর এলাম । 

এ রাজ্যাঁটর আয়তন ২০০০ 'লর কাছাকাঁছ হবে । রাজধানী গঙ্গা নদীর কূলে 
১০ লি মতো পারাধ জুড়ে গড়ে উঠেছে । লোকেরা ধনবান ও সমৃদ্ধ । শহর ও গ্রাম- 
গুলির গা ঘে'ষাঘোঁষ হয়ে রয়েছে । জমি সরস ও উর্বর । নয়মিতভাবে চাষবাসের 
কাজ চলে । আবহাওয়া 'স্নপ্ধ ও নাতিশশতোষ । লোকজনেরা আচার-আচরণের 
ধদক থেকে সং ও নিষ্ঠাবান । মূল প্রকৃতি সহজাতভাবেই উগ্র । একট-তেই উত্কেজিত 
হয়ে পড়ে । তাদের মধ্যে অনাধমাঁ ও সত্যধমা দুই গোম্ঠীর লোকই রয়েছে । 

এখানে দশটির মতো সংঘারাম আছে । সেখানে ভিক্ষুর সংখ্যা হাজারের কিছু 
কম হবে! সকলেই হাীনযানের অনুগামী । দেবমন্দির কুঁড়টি। 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের 
অনুগামীরা সেখানে থাকে । 

রাজধানশর উত্তর-পশ্চিমে একাঁট সংঘারাম আছে । সেখানে রাজা অশোকের গড়া 
একটি স্তূপ আছে দেখলাম । 

এর কাছেই একটি জায়গায় বিগত চার বৃদ্ধের ওঠা-বসা, চলাফেরার স্মারক বর্তমান। 

কাছেই মৈত্রের বোধিসত্বের একি মৃর্তি রয়েছে । ম্যার্তিট ছোটখাট । 

প্রধান শহরাট থেকে পবাঁদকে ২০০ লি মতো যাবার পর একাঁট সংঘারামের দর্শন 
পেলাম । এঁটর নাম “আবদ্ধ কর্ণ” ৷ এর পাঁরসর বিরাট না হলেও দালানের কারুকাত- 
পুলি উচ্চাঙ্গের শিজ্প নিদর্শন । চারিদিকে ফুটে থাকা ফুল, গম্বুজ শিখর ও 
কুজ্ঙ্গর পর পর লেগে থাকা ছাঁব, ছুদগালর জলে প্রাতফলিত হয়ে এক অপূব. 
পারবেশ গড়ে তোলে । তিক্ষুরা ভাবগন্ভীর ও রুচিবোধ সম্পন । প্রাতিটি করণাঁয 
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কাজ ঠিক ঠিক মতো ক'রে চলে । 

অবিদ্ধকর্ণ থেকে দক্ষণ-প্বদিকে ১০০ লি মতো এগয়ে গঙ্গা নদী পার হয়ে 
দক্ষিণ দিকে গেলে মো-হো-শ-লো-বা মহাসার শহরের দেখা পেলাম । এখানকার 
আঁধবাসীরা সকলেই ব্রাক্ষণ (হিন্দু ধর্মী )। বৃদ্ধের ধর্মকে তারা ভাল চোখে দেখে 
না। আমাকে দেখতে পেয়ে প্রথমেই তারা আমার 'বিদ্যা বাদ্ধির খোঁজ খবর নিল । 
যখন মেপেবুপে বুঝতে পারল যে এ লোকটির সত্যই বেশ পান্ডিত্য রয়েছে তখন খুব 
আদর অভ্যর্থনা, সম্মান দেখাল । 

গঙ্গার উত্তর কূলে একটি বিফ মুর্তি রয়েছে। মান্দরাঁটর ঝৃুলবারাম্দা ও 
তলাবশিষ্ট গশ্বুজগুি চমৎকারভাবে নানারকম ভাম্কর্ষ ও কারুকর্ধ করা । যতগদাল 
দেব বিগ্রহ সেখানে দেখলাম সবগুলিই পাথরের তৈরী । সেগুলি শিল্পকর্মের সেরা 
নিদর্শন সব। 

এই মাম্দিরাঁট থেকে পবাঁদকে 'তাঁরশ লি কাছাকাছি গেলে রাজা অশোকের বানানো 
একটি ভ্ভপ চোখে পড়বে । এর অর্ধেকেরও বেশি মাটির মধ্যে সে গেছে । সামনে 
২০ ফুট খানেক একাট পাথর স্তম্ভ । তার মাথায় 'সিংহমার্ত॥। বৃষ্খ এখানে কতক 
মর্দানবকে বশ করেন । স্তম্ভের গায়ে তারই খোদাই করা বিবরণ রয়েছে । 

মর্দানবদের হৃদয় পাঁরবর্তনের চ্ছানাট থেকে একটুখানি এগিয়ে অনেকগুলি 
সংঘারাম দেখতে পেলাম । বোশরভাগই ভাঙাচোরা অবশ্থায় পেশছেছে। তবু 
সেখানে কিছু ভিক্ষু রয়েছেন দেখলাম । তারা সকলেই মহাযানের উপাসক । 

এখান থেকে একশো লি মতো দক্ষিণ-পৃবে পথ চলার পর আমরা একটি ডেষ্েপড়া 
স্তপের সামনে এসে দাঁড়ালাম । ভন্নদশা হলেও এখনো এটি বেশ উচু (কয়েক দশ ফুট)। 
তথাগত 'নিবণিলোকে চলে যাবার পর, আটাঁট বড়ো বড়ো দেশের রাজা তাঁর দেহাবশেষ 
ভাগ ক'রে নেন। যের্রাঙ্মণ তাদের দেহাবশেষ ভাগ করে দেন, তিনি তার মধ্য থেকে 
কিছুটা সাঁরয়ে নিয়ে মধু মাখা কলসে ভরে রাখেন ও তা নিজের দেশে নিয়ে আসেন । 
তারপর সেই পূতাচ্ছির উপর এখানে একাঁট স্তূপ গড়েন। কলসাঁটর প্রাত সম্মান 
দেখানোর জন্য তানি সৌঁটকেও স্তূপের মধ্যে রাখেন । এজন্য স্তপাঁটর নাম দ্রোণ 
(কলস) ল্তৃপ দেয়া হয়। পরে অশোক রাজা সে ন্তপটি খড়ে দেহাবশেব বার করে 
নেন । কলসাঁটকেও 'নয়ে ধান । পরানো স্তূপাঁটর জায়গার একাঁট বড়ো স্তুপ গড়েন। 
॥ ৩৯ ॥ “ফেই-শেশীল' বা বৈশালণী 

গর্জপুর থেকে উত্তর-প্‌বাদকে যাত্রা করলাম। এজন্য (আবার) গঙ্গানদীী পার হলাম । 
প্রায় ১৪০ থেকে ১৫০ 'লি পথ চলার পর ফেই-শেশল বা বৈপালা রাজ্যে এসে গেশছলাম। 
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এ রাজ্যটির আয়তন প্রায় ৬০০০ লি হবে। জমি সরস ওউর্ঝরা। ফুল আর 
ফল গাছের ছড়াছাড়। “আম (আম) ও “মোচা'র ( কলা ) ফলন খুবই বৌশ। 
এদুশট ফলের প্রচুর আদর । আবহাওয়া মোটামুটি ভালই, না বোঁশ শীত না বোশ 
গরম । আচার ব্যবহারের দিক থেকে লোকেরা সং ও নিষ্ঠাবান প্রকাতির। ধর্মকর্মের 
দিকে অনুরাগ রয়েছে, জ্ঞানচর্গর প্রতিও পরম শ্রদ্ধা রয়েছে । বৌদ্ধধমর্ঁ ও অন্যান্য 
ধমাঁরা মিলৌমশে বাস করছে। 

এখানে কয়েকশোর মতো সংঘারাম আছে । বোশরভাগই ভাঙা বা ভাঙো ভাঙ্চো 
অবস্থায় পড়ে রয়েছে । গুটি তিন পাঁচ ধা এখনো খাড়া আছে তাতে সামান্য কিছু ভিক্ষু 
বাস করেন। বেশ কিছু (কয়েক দশ) দেবমন্দির রয়েছে 'বাভন্ন সন্প্রদায়ের অন্য ধর্মীরা 
সেখানে বসবাস করেন । নিগ্রণ্থ অনুগামশদের সংখ্যাই এখানে সব থেকে বোশ। 

এ রাজ্যের রাজধানী শহর বৈশালীর এখন প্রায় ভাঙাচোরা দন দারদ্র অবস্থা । 
এর পুরানো পরিসরের ঘের ৬০ থেকে ৭০ লি হবে। রাজপুরীর ঘের চার থেকে 
৫ লি। এখন সেখানে সামান্য কিছু লোক বাস করে । রাজপনুরী থেকে ৫ বা৬ লি 
উত্তর-পশ্চমে একাঁট সংঘারাম দেখলাম । এটিতে সামান্য কয়েকজন ভিক্ষু থাকেন । 
তারা হাঁনযানের সন্মতাঁয় শাখা মার্গাঁ। 

এর কাছে একটি স্তূপ রয়েছে । এখানে তথাগত বিমলকণীর্ত সূত্র ব্যাখ্যান করেন। 
এ ছাড়া এখানকার এক গৃহস্থ পাঁরবারের ছেলে রত্বাকর ও আরো কতকে মিলে এখানে 
বুদ্ধদেবকে কয়েকটি মূল্যবান রোদ নিবারণী ছাতা উপহার দেন। এর পবাঁদকে আর 
একাঁট স্তূপ আছে । এখানে সারিপূত্র ও আরো অনেকে অহধিত্ব লাভ করেন। 

শেষ জায়গাঁটর দক্ষি+-পৃবদিকে একটি স্তূপ দেখা যায় । এটি বৈশালীর এক 
রাজা তৈরী করেন। বুষ্ধের নিবাণ লাভের পরে তাঁর দেহাবশেষের একাঁট ভাগ 
এখানকার এক রাজা পেয়োছিলেন। সেই দেহাবশেষকে পরম সম্মান সহকারে নিয়ে 
এসে এখানে তিনি এই স্তপাটি তোলেন । 

ভারতীয় ইতিহাস পৃশথ থেকে জানা যায় যে, আদতে এই ম্তূপটির মধ্য দশ 
পেক (১ হোহ 1101) এর সমান দেহাবশেষ ছিল। অশোক রাজা এটিকে খড়ে 
তা থেকে নয়-দশমাংশ নিয়ে নেন। এরপর এ দেশের আর একজন রাজা আবার এটিকে 
খড়তে মন করেন। কিন্তু খোঁড়া শুরু হবার মুহূর্তে ভূমিকম্প দেখা দিল। 
তাই তান আর সে কাজ করতে সাহসী হলেন না। 

উত্তর-পশ্চিমাদকে রাজা অশোকের তৈরী একাট স্তূপ দেখলাম । তার পাশে 
&9 থেকে ৬০ ফুট খাড়া একটি পাথর স্তম্ভ । তার মাথায় একাঁট 1সংহমার্ত রয়েছে। 
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পাথর ভ্ুদ্ভের দক্ষিণাদকে একটি পৃকুর । তার দক্ষিণাঁদকে দুটি স্তুপ । 

সংঘারামাট থেকে ৩ বা ৪'ল উত্তর-পূবে গেলে একটি স্তূপ দেখা ষাবে। 
ওখানেই এককালে বিমলকণীর্তর ভিটে ছিল। 

এর অদূরে একটি যক্ষানবাস রয়েছে । এটর আকার গাদা করা ইটের পাঁজার 
মত। চলিত মতে, গৃহচ্ছ বিমলকর্ণীত' অসমস্থ থাকাকালে যেখানে ধমের ব্যাখ্যান 
করোছিলেন সেখানেই এই পাথর গাদা বর্তমান । 


এখান থেকে একটুখানি এগিয়ে গেলে আর একটি স্তূপ দেখা যাবে । এখানে 
এককালে রত্বাকরের ভিটে ছিল । 

এই জায়গাটি থেকে আবার একটু এগোলে একটি স্তূপ এখানে এককালে 
আম্রপালীর আবাস ছিল। বুদ্ধদেবের মাসী অন্যান্য ভিক্ষুণীরা এখানেই নিবর্ণগত হন । 

সংঘারামাট থেকে তিন-ঢার লি উত্তরে একাঁট স্তূপ রয়েছে । মরণের জন্য 
কুশীনগর যাবার আগে বুদ্ধদেব এখানে থেমোছলেন । এই সময় নর ও কিন্নরেরা তার 
সঙ্গ নেয়। এখান থেকে একটুখানি উত্তর-পশ্চিমে একাট স্তূপ আছে। এখানে 
দাঁড়য়েই তথাগত শেষবারের মতো বৈশালী শহরের 'দকে ফিরে তাকান। এর অশ্প 
কিছু দাঁক্ষণে একটি বিহার দেখা যাবে । তার সামনে একটি স্তূপ রয়েছে । এট 
এককালে আম্মপালীর বাগান ছিল । বুদ্ধদেবকে এট তান দান করেন । 

বাগানাটর কাছাকাছি আরো গুটি চারেক স্তূপ । তারপর খানকটা এাঁগয়ে 
গেলেই বুদ্ধ যেখানে বসে “সমন্তমুখ ধরণ” ও অন্যান্য সত্রাবলী প্রকাশ করেছিলেন । 
সেই গম্বুজাবশিষ্ট প্রচার মহাকক্ষাঁটর ভাঙ্গা অবশেষের দেখা মেলে । 

প্রচার মহাকক্ষের পাশে, গকছুটা এগিয়ে গেলে একট স্তূপ চোখে পড়বে । এটিতে 
আনন্দের দেহাবশেষের অর্ধেক রাখা আছে । 

এখান থেকে কিছুটা এগিয়ে গেলে অনেক স্তূপ দেখা যাবে । এর প্রকৃত 
সংখ্যা কতো তার হিসাব নেই। বৈশালী নগরীর ভিতরে ও বাইরে এবং এর সব 
দিক ঘিরে এতো পাঁবন্র স্মারক রয়েছে যে তা বর্ণনা করা অসম্ভব ব্যাপার। এক 
পা এগোলেই একটি ক'রে বিশেষ স্মরণীয় জায়গা এবং পুরানো এক একটি স্মারক 
চোখে পড়বে । এই সব পুরোনো স্মারকের বোঁশর ভাগই কালের সুদীর্ঘ প্রভাবে 
ও ঝড় বাতাসের দাপটে পুরোপ্নাীর নন্ট হয়ে গেছে । বন-বনানী নিম্ল, অগভীর 
হদগুলি মজে ওঠা, দূর্গন্ধে ভরা। শুধু মন খারাপ ক'রে তোলা ভাঙ্গাচোরা 
অবশেষের আখ্যান ছাড়া আর ছুই শোনানোর মতো নেই । 

প্রধান নগরাঁটি থেকে ৫০ বা ৬০ লি উত্তর-পাঁশ্চমে গিয়ে আমরা একট বড় স্তৃপের 
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দেখা পাই। এখান থেকেই 'িচ্ছবিরা বৃদ্ধের কাছ থেকে বিদায় নেয় । এ সময়ে 
বুদ্ধ তার স্মৃতির 'নদর্শনরূপে নিজের ভিক্ষা পান্তটি তাদের দেন । ' 

বৈশালী নগরী থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে ২০০ লির কাছাকাছি পথ চলে আমরা 
একটি পুরানো শহরে এসে পড়লাম । বহুকাল হলো লোকজন এ শহরটি ছেড়ে চলে 
গেছে । সামান্য কিছু মানুষ যা বাস করছে । এই শহরের মধ্যে একটি স্তৃপ আছে । 

শহরটি থেকে দক্ষিণ-পূবদিকে ১৪-১৫ লি এগিয়ে গেলে একটি বড় স্তূপ দেখা 
যাবে । এখানেই সাত শত বৌদ্ধ মুনি-ধাঁষদের সম্মেলন হয়েছিল (দ্বিতশয় মহা- 
সম্মেলন )। ব্দ্ধদেবের নিবাঁণ লাভের ১১০ বছর পর বৈশালীর কতক ভিক্ষু বৃদ্ধের 
নীতিসমূহ ভাঙেন ও শঙ্খলার বাধানয়ম বিকৃত ক'রে তোলেন। আয়ুদ্মত ষশদা 
এই সময়ে কোশলে থাকতেন । আয়ুম্মত সমবোধ মথুরায় । আয়ুম্মত রেবত হান- 
জো (কান্যকুব্জ্য ) তে। আয়ুঘ্মত সাল বৈশালীতে । আয়ুক্মত পৃজসৃমির (3) 
শ-লো-লি-ফো ( শলখভু 2) তে । এরা সকলেই নামকরা অর্হং ছিলেন । প্রত্যেকের 
স্বাধীন স্বকীয় ক্ষমতা ছিল । সকলেই 'ত্র-পটকের একান্ত অনুগামণ। প্রতোকেই 
ন্রি-বিদ্যায় পারদর্শী ও অতি বিখ্যাত £ছলেন। যা যা জানা উচ্চত সবই তারা 
জানতেন। আবার সকলেই ছিলেন আনন্দের শিষ্য । 


এই সময়ে ষশদা বৈশালী নগরীতে মহাসম্মেলনের আয়োজন করলেন । যে সব 
ভিক্ষু 'বনয় শিটকের নীতি-নিয়ম ভঙ্গ করেছেন, তাদের এই সম্মেলন দোখা সাবান্ত 
করলেন । যে-সব বিধি-নয়ম ভাঙা হয়েছে সেগুলিকে নতুন ক'রে বধিলেন ৷ বুশ্ধের 
পাবন্ ধর্ম মতবাদের প্রাতি সমর্থন জানালেন । 

এই জায়গাটি থেকে ৮০-৯০ লি মতো দক্ষিণাঁদকে যাবার পর আমরা শ্বেতপূর 
সংঘারামে এসে পেশছলাম। এর গোলাকার ও দ্বিতল বুরুজগুঁল যেন আকাশ 
ছ'য়েছে। ভিক্ষুরা শান্তশিণ্ট ও ভদ্র। সকলেই মহাযানের উপাসক | এই দালানের 
পাশেই এক জায়গায় বগত চার বৃণ্ধের বসা ও চলাফেরার নিদর্শন রয়েছে । 

এগুলির পাশে রাজা অশোকের গড়া একটি স্তূপ আছে । বুদ্ধ তাঁর জীবিত কালে 
মগধদেশ থেকে দক্ষিণ।দিকে এসে এই জায়গাঁটিতে উত্বরমূখী হয়ে বৈশ।লীর দিকে 
তাকান। ঠিক যেখানে তিনি দাঁড়য়ে ছিলেন সেখানে এখনো তার নিদর্শন রয়েছে । 

শ্বেতপুর সংঘারাম থেকে দক্ষিণ-পূব দিকে ৩০ লি খানেক যাবার পর গঙ্গার দক্ষিণ 
ও উত্তর দুই কৃলেই দুটি স্তুপ দেখা যাবে । শ্রদ্ধের আনদ্দ এখানেই দৃই রাজ্যের 
মধ্যে আপনার দেহ ভাগ করে দেন। (মগধ ও বৈশালীর মধ্যে ভাগ করেছেন ) 
আনন্দ তথাগতের ভাইপো ছিলেন । 
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॥9০॥ “ফো-লি-শি' 

এবার উত্তর-পৃবদিকে রওনা হওয়া গেল। &০০লি মতো পথ ভাঙবার পর আমরা 
'ফো-লি-শ' বা বৃঁজি রাজ্যে এসে গেলাম । 

এ রাজ্যাটির আয়তন ৪০০০ হাজার লির কাছাকাছি । প্‌ব-পাঁশ্চম দিকে লদ্বা, 
উত্তর দক্ষিণে সরু । জমি সরস ও উর্বরা। ফল ও ফুল প্রচুর । আবহাওয়া একটু 
যেন ঠান্ডা । লোকেরা চটপটে ও ব্যস্তবাগীশ ৷ এদের বেশির ভাগই অন্য ধর্মী । 
বুদ্ধের অনুগামী খুবই কম এখানে । | 

এখানে দরশশাটর মতো সংঘারাম আছে শুনলাম । সেখানে হাজার খানেকের মতো 
ভিক্ষু আছেন । তাঁরা বেশ উৎসাহের সঙ্গে হীনযান ও মহাযান ও দঃয়েরই চচ্চা 
করেন। বেশ কিছু (কয়েক দশ ) দেবমন্দির রয়েছে । অন্য ধমাঁ উপাসকদের 
সংখ্যাও বিপুল। রাজোর রাজধানীর নাম “চেন-শুনো" (জনকপুর 2)। এটির 
এখন প্রায় ভাঙা দশা । পুরানো রাজপুরীর সীমানা মধ্যে তবু এখনো প্রায় তিন 
হাজারের মতো বাড়া ঘর আছে। এঁটকে গ্রামও বলা যেতে পারে ; আবার ইচ্ছে 
করলে শহরও বলা যেতে পারে । 

বড়ো নদীর উত্তর-পৃবে একটি সংবারামের দেখা পেলাম । ভিক্ষুর সংখ্যা রীতি- 
মতো অল্প । তারা বেশ অধ্যবসায়, নিষ্ঠাবান ও আত্মমযাদাসম্পন্ন চারন্রের | 

এখান থেকে নদীর কূল বরাবর পাঁশ্ম দিকে গেলে তিরিশ ফট খানেক খাড়া 
একট স্তূপ দেখা যাবে । এর দাঁক্ষণাঁদকে গভীর জলের খাঁড়। করুণাময় ভগবান 
বদ্ধ এখানে কতক জেলেকে ধমেরি অনুগামী করেন। 

শৈষের এই জায়গাঁট থেকে ১০০ 'লি মতো উন্তর-প্‌বে যাবার পর আমরা একটি 
পুরোনো শহরের দেখা পেলাম । এর পাঁশ্চমাঁদকে ১০০ ফুট খানেক খাড়া একটি 
স্তূপ আছে। রাজা অশোক এটিকে গড়েন । 

এখান থেকে উত্তরাদকে ১৪০ বা ১৫০ পা মতো এগয়ে যেতে এক'ট ছোট স্ত্‌পের 
দেখা পাওয়া গেল। বুদ্ধদেব এখানে বসে ভিক্ষুদের জন্য কতক শঙ্খলাবাঁধ রচনা ও 
প্রচলন করেন। এরপর একটুখা:ন গেলেই চুল ও নখকণার একটি স্তপ আছে । 
॥৪১॥ শনপো-লো, 

এখান থেকে উত্তর-পাশ্চমাদকে এবার পথ চলা শুরু করলাম । বেশ কয়েকটা 
' পাহাড় ডিঙোবার পর উপত্যকার দেখা পেলাম । এভাবে ১৪০০ থেকে ১৫০০ লি পথ 
চলার পর নেপাল পেশছান গেল । 

নেপাল রাজ্যাটর আয়তন ৪০০০ ীল মতন হবে ॥ তুষারাবৃত পবতমালার মধ্যে 
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দেশটি. অবচ্থিত। রাজধানীর ঘের মোটামুটি ২০ লি খানেক হবে। পাহাড় আর 
উপত্যকা একটানা পর পর ছড়িয়ে আছে । দেশটি খাদ্য শস্যের চাষ-আবাদে অভ্যন্ত । 
ফুল আর ফলও যথেন্ট পারমাণে ফলে । এখানে দেশী তামা পাওয়া যায়। এছাড়া 
চমরী গাই ও জীবঞ্জীব পাখিও রয়েছে । 

লেন দেন বাবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্লে তারা দেশী তামার মূদ্রা ব্যবহার করে। আবহাওয়া 
একেবারে হিমেল। লোকের আচার-আচরণ মিথ্যাচার ও বিম্বাস-ঘাতকতা প্রবণ ॥ 
মেজাজ রুক্ষ ও উগ্র। সত্য কথা বাশ্রদ্ধা-সম্মানের ধার ধারে না। এরা আঁশাক্ষত 
হলেও নানা শিল্পকর্মে পটু । তাদের চেহারা বিশ্রী, দেখলেই মন বিগড়ে ওঠে । 

সত্য ধর্মের অনুগামীও অন্য ধর্মী দুইই আছে এখানে । সংঘারাম আর দেব- 
মন্দির দুইই একেবারে পাশাপাশি । এখানকার সংঘারামগৃিতে দহাজারের মতন 
ভিক্ষ« থাকেন। হানযান ও মহাযান দুয়ের চচ্চ্ট করেন তারা অন্য ধাঁ ও তাদের 
বাঁভন্ন গোষ্ঠীর উপাশকদের সংখ্যা ঠিক বলতে পারলাম না। 

রাজা ক্ষান্রয় বর্ণের লোক । তান 'লিচ্ছবী বংশে জন্মেছেন। বেশ লেখাপড়া 
জানেন, ভাল খবরাখবর রাখেন । নিষ্ঠাবান ও মযরদাবোধ সম্পন্ন মানুষ । বৌদ্ধধর্মের 
প্রীতি তর গভীর অনুরাগ রয়েছে। 

আগে এখানে অংশবর্মণ নামে এক রাজা ছিলেন। বদ্বান ও চতুর হিসাবে তাঁর বেশ 
নাম ডাক 'ছিল। শব্দ বিদ্যার উপর তি?ন একখানি বই লিখে গেছেন । জ্ঞান ও সদগুণকে 
তিনি বিশেষ চোখে দেখতেন । তার খ্যাত ও সুনাম চারাঁদকে ছাড়িয়ে পড়োছিল। 

রাজধানীর দক্ষিণ-পূর্ব একটি ছোট নদী আছে। একাঁট হদও রয়েছে। 
এগুলিতে যাঁদ আগুন ছ:*য়ে দেয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তা জলে ওঠে । অন্যান্য 
জিনিষ-এর মধ্যে ছ*ুড়ে দিলে তাতেও আগুন ধরে যায় ও তার গুণ পালটে যায় ।* 
॥৪২॥ মগধ 

নেপাল থেকে বৈশালী ফিরে গেলাম । গঙ্গা নদ? পেরিয়ে তার দক্ষিণ তারের 
দিকে চলে এলাম । তারপর সেখান থেকে মগধে এসে হাজির হলাম । 

মগধ দেশটির আয়তন ৫০০০ ির কাছাকাছি হবে। দেয়াল ঘেরা নগরগলিতে 
অল্প লোকের বাস। কিন্তু শহরগুলিতে বেশ গন বসাঁতি। জমি সরস ও উর্বরা । 
ফসলের ফলন প্রচুর । এখানে এক বিশেষ ধরনের চাল জন্মায় । এগাঁলর আকার বেশ 
বড়ো, সৃগাম্ধ আর খেতেও চমৎকার । চিকচিকে রঙের জন্য এই চাল মন কাড়ে । একে 
সাধারখতঃ 'বড়ো লোকদের খাবার চাল' বলা হায় (নহাশলা বা সৃগম্ধিকা)। জম নিচু 

* [হিউয়েন-সাও নেপাল গয়োছলেন বলে মনে হয় না। 
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আর স্যঁতসে'তে বলে শহরগহাল উচু জামতে গড়ে তোলা হয়েছে । গ্রীন্ম খাতুর প্রথম 
মাসের পর থেকে, শরৎ খতুর দ্বিতীয় মাসের আগ পর্যন্ত সমতল ভূমি বন্যার জলে 
ডুবে থাকে । নৌকার সাহায্যে যাতায়াত, ও যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। লোকজনের 
আচার-আচরণ সরল ও সং। আবহাওয়া বেশ গরম | জ্ঞানার্জনের প্রচেন্টাকে তারা 
দবশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে । বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অগাধ ভক্তি । 

এখানে পণ্ঠাশাটর মতো সংঘারাম রয়েছে । সেখানে প্রায় দশ হাজারের কাছাকাছি 
ভিক্ষু থাকেন। বোশর ভাগই মহাযানের অনুগামী । 

দশটি দেবমন্দির আছে । 'বাঁভন্ন গোষ্ঠীর উপাসকেরা সেখানে থাকেন । তাদের 
সংখ্যা বেশ নজরে পড়ার মতো । 

গঙ্গা নদীর দাঁক্ষণ কূলে একটি পুরানো শহর আছে। এর আয়তন ৭০ লি 
মতন হবে। যদিও বহুকাল ধরে এখানে আর লোকজন বসবাস করে না তব*ও এর 
ভিতদেয়ালগুলো এখনো খাড়া রয়েছে । যে ধুগে মানুষ অনেক অনেক কাল বেঠে 
থাকতো, সে যুগে এই শহরটিকে কুসুমপুর বলা হতো । রাজপদ্রী অসংখ্য ফলে 
ভরা ছিল বলেই শহরের এ নাম । যখন মানুষের আয়ু মান্র কয়েক হাজার বছরে 
নেমে এল সে সময় এর নাম বদলে রাখা হলো পাটলাপনুত্র । 

যখন কুসূমপুর থেকে রাজধানী সাঁরয়ে আনা হলো তখন এই শহরটিকে রাজধান? 
করা হলো ।* 

পুরানো রাজপ্রাসাদের উত্তরাঁদকে বেশ কিছুটা ( কয়েশ দশ ফুট) উ“চু একাটি 
স্তম্ভ আছে। এই জায়গাঁটিতেই রাজা অশোকের “নরক পুরাঁ”ট গড়া হয়েছিল । 
তথাগতের মৃত্যুর ১০০ বছর পরে অশোক নামে এক রাজা রাজত্ব করেন। তিনি 
বাম্বসার রাজার প্রপৌন্র ছিলেন । তিনি তার রাজধানী রাজগৃহ থেকে পারটালপনত্র 
সারয়ে আনেন । পুরানো শহরকে 'তিনি দেয়াল তৃলে ঘিরে দেন। তারপর অনেক 
পুরুষ কেটে গেছে । এখন শহরটির পুরানো ভিতদেয়ালই শুধু যা টি'কে আছে। 
শয়ে শয়ে সংঘারাম, দেবমীন্দর ও স্তৃপের ধ্বংসাবশেষ চারাদিকে ছাঁড়য়ে রয়েছে । 
দৃশতনটি মাত্র পুরোপুরি খাড়া আছে । পুরানো রাজপ্রাসাদের উত্তরে, গঙ্গা নদাঁর 
তাঁর ঘে'ষে একটি ছোট শহর রয়েছে । সেখানে হাজারখানেক বাঁড় ঘর দেখা যায় । 

অশোকের গড়া নরক থেকে একট-খানি দক্ষিণে একাটি স্তুপ আছে । এর ভিত 
বষে গগরে পুরো স্ত্‌পাঁট হেলে পড়েছে ও ভেঙে চলেছে । তার গম্যুজের শীর্যচড়াটি 

* অথাৎ দলে পঠাঁলপুতর কুস্মগ্র থেকে একট? হয়ে গড়ে ওঠে। পরে কতবতঃ হি শহর 

একাকার হয়ে যায় ও পাটালপ্র নামে পাঁয়াতিত ছয়। 
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কিন্তু এখনো টিকে আছে। এট খোদাই করা পাথরের তৈরী ও পিলগে দিয়ে 
ঘেরা । এটি ৮৪০০০টি স্তূপের মধ্যে প্রথম (বা একটি )। অশোক রাজা তার 
রাজপুরী মধ্যে মানব শিল্পীদের দিয়ে এটি গড়েন। এতে এক চিং (01178) 
পরিমাণ বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ রয়েছে । 

স্ত্পটির অদূরে একটি বিহার মধ্যে একটি বড়ো পাথর আছে। এর উপর 
বৃদ্ধ চলাফেরা করেছেন। এখনো তাতে তার দহ” পায়ের ছাপ রয়েছে । এই ছাপ 
১৮ ইন্টি লম্বা ও ৬ ই চওড়া । দুটি ছাপেই চক্ক চিহ্ন আছে । দশটি আঙ্গুলের 
প্রান্তে পুষ্প ও মৎস্য চিহ্ন বর্তমান । এগুলি আলোয় ঝিক্মিক্‌ করছে। 

অতাঁতকালে বুদ্ধের 'নির্বাণ লাভ কাল ঘনিয়ে এলে তিনি উত্তরদিকে কুশীনগর 
যান্তা করেন। তখন দক্ষিণাদকে ঘুরে দাঁড়য়ে, মগধের 'দিকে চেয়ে এই পাথরাটির 
উপর তিনি উঠে দাঁড়ান । তারপর আনন্দকে বলেন--'আমি আমার শেষ চরণচিহন 
এখানে রেখে গেলাম" । মগধের দিকে তাকিয়ে 'তনি আবার বললেন-_“এখন থেকে 
১০০ বছর পরে অশোক নামে এক রাজা জন্ম নেবে। সে এখানে তার রাজধানী 
গড়বে ও রাজসভা বসাবে । সে ধায় ন্রি-রতত্বের প্ঠপোষক হবে। 

রাজা অশোক সিংহাসনে আরোহণের পর রাজধানী পরিবর্তন করলেন ও এই শহরাট 
গড়লেন। বুণ্ধের চরণচিহ্ন আঁকা এই পাথরাটিকে ঘিরেও তানি এক বিহার গড়লেন । 
এট রাজপুরাঁর কাছে থাকার দরুণ তান নিয়ামত এখানে এসে পূজা দিতেন । পরে 
প্রাতবেশী রাজোর রাজারা এঁটকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। পাথরাঁট আত বুড়া 
না হওয়া সত্বেও তারা এটিকে এখান থেকে এক পা-ও নড়াতে পারলেন না। 

সব শেষে রাজা শশাঞ্ষের দৃষ্টি পড়লো এদকে । তান তখন বৌদ্ধধর্মের 
উৎধাত ক'রে চলেছেন। সমস্ত পৰি স্মারক ন্ট ক'রে ফেলার মন ক'রে তিনি 
এঁটকে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। কিন্তু এটি আবার জুড়ে গিয়ে এক হয়ে 
গেল। ছাপ একেবারে আগের মতোই থাকল । তখন তিনি গঙ্গা নদঁর মধ্যে এটিকে 
ফেলে দিলেন। কিন্তু এটি আবার তার পুরানো জায়গায় ফিরে এলো । 

এই পাথরটির পাশেই একটি স্তূপ আছে। বিগত চার বুদ্ধ যেখানে ওঠাবসা 
ও চলাফেরা করতেন সেখানে এট গড়া হয়েছে । তাদের সে-সব চিহ এখনো আছে। 

বুদ্ধের পদাঁচ থাকা িহারাট থেকে একটুখানি গেলেই ৩০ ফুট মতো উ*চু একটি 
বড়ো পাথরের স্তন্ভ রয়েছে। এটিতে এক খোদাই বিবরণ আছে । বিবরণাটকে 
ক্ষত-বিক্ষত ক'রে ফেলা হয়েছে । এর মূল ব্তব্য মোটামুটি এই--“অশোক রাজা 
বৃদ্ধের মতবাদের প্রতি গ্রভীর অন:রন্ত হয়ে তাকে এই জদ্বুদ্বীপ তিনবার ধরঘি- 
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নিষেদন করেন ও ধনরত্ব দিয়ে তিনবার তাকে আবার কিনে নেন ।” 

পুরানো রাজপ্রাসাদের উত্তরাঁদকে একাঁট বিশাল পাথরের বাঁড় আছে। বাইরে থেকে 
এঁটকে একাঁট বড়ো পাহাড়ের মতো দেখায় । এর 'ভিতরটা খুব লম্বা চওড়া (কয়েক 
দশ ফুট প্রশস্ত) । রাজা অশোক তার ভাইয়ের জন্য দানোদের দিয়ে এটি বানিয়ে দেন । 
তার এই ভাইয়ের নাম মহেন্দ্র । ইনি অশোকের সংভাই ছিলেন । প্রথম জাঁবনে ইনি 
আত বিলাসী ও উচ্ছৃ্খল ছিলেন । এজন্য প্রজারা পর্যন্ত রাজার কাছে তাঁর বিরদ্ধে 
নালিশ করেন । পরে ইনি সম্পূর্ণ পালটে যান । সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ ক'রে উচ্চ সাধনার 
দ্বারা অহতত্বলাভ করেন। তার বসবাসের জন্য এরপর রাজা অশোক এটি তৈরা করেন । 

পুরানো রাজপ্রাসাদের দাঁক্ষণ-পাশ্চমে একটি ছোট পাহাড় আছে। পাহাড়ের 
চড়াগ্যালতে ও ঢাঁরাঁদককার উপত্যকায় অনেকগনল (কয়েক দশ ) পাথরের কক্ষ 
রুয়েছে। উপগপ্ত ও অন্যান্য অহ্ৎধদের থাকার জন্য রাজা অশোক দানোদের দিয়ে 
এগনীল বাঁনয়ে দেন । 

পাশেই একি বুরুজ দেখলাম । অনেক পুরানো । এখন এটি ভেঙে গিয়ে পাথর- 
গাদা হয়ে পড়ে রয়েছে । পাশে একট পৃকুর। আয়নার মতো টলটলে জলের বৃকে 
মাঝে মাঝে বৃদবুদের ধীর আলোড়ন । 'লোকেরা একে একটি পাঁবন্ত জলাধার বলে মনে 
করে। যাঁদ কেউ এর জল পান করে বা এখানে স্নান করে তার সব পাপ-তাপ ধৰয়ে 
মুছে যায়। 

পাহাড়ের দাক্ষণ-পাশ্চমাঁদকে একটি জায়গায় পাঁচাট স্তূপ রয়েছে । এগ্ীল অনেক 
উপ্চু ক'রে গড়া হয়ে থাকলেও এখন ভাঙা দশা । এ সন্বেও এখনো এগ্দাল বেশ উ“্চু। 
দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন ছোট ছোট পাহাড় দাঁড়য়ে আছে। প্রত্যেকাঁটই 
সামনের দিকে অনেকখান ক'রে জায়গা জুড়ে রয়েছে । পরের যুগে এর মাথায় ছোট 
ছোট স্তূপ বানাবার চেষ্টা করা হয়েছে । ভারতের হীতিহাস মধ্যে এ সম্পরকে এরকম 
এক "বিবরণ রয়েছে ঃ আগের কালে রাজা অশোক ৮৪০০০ স্তূপ বানান । এগুলি 
শেব হবার পর তান দেখলেন যে, আরো পাঁচ কুনকে দেহাবশেষ এখনো রয়ে গেছে। 
তখন তিন বিশেষভাবে দেখার মতো ক'রে ভিন্ন শোলর আরো পাঁচাঁটি ম্তূপ বানান। 
এগুলি বৃদ্ধদেবের পণ্ঠাবধ আধ্যাত্মক প্রতীক (রূপ, বেদনা, সজ্ঞান, সংকার, 
জ্ঞান). কিছু সাঁ্প্ধমনা ব্যান্ত পরবতাঁকালে এইরকম কানাঘুষা শুরু করোছিল 
ষে, পূরাকালে নন্দ রাজা তার ধনরত্ব রাখার জন্য এগ্দাঁল তৈরী করোছলেন । এই 
কানাঘষার ফলে একজন অধার্মক রাজা ধনল্োভে সমৈন্যে এখানে এলেন ও এগুলি 
খনন করতে শুরু করলেন । এর ফলে ভ্যামকম্প দেখা দিল, পাহাড় টলোমলো হলো, 
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কালো মেঘে সূর্য চেকে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। স্তৃপের হধা থেকে 
বজুধ্বানর মতো গভীর নাদ ভেসে এলো । সৈনাসামন্ত ও তাদের নায়কেরা গব 
চিৎপাত হয়ে উলটে পড়লো । হাতি-ঘোড়ার দল প্রাণ ভয়ে এঁদক ওাঁদক ছুটে 
পালালো । এরকম দুদরশা হবার পর রাজার ধনলোভ ছুটে গেল। তিনি জার 
এগুলি খ'ড়তে সাহস করলেন না। 

বিবরণে আরো বলা হয়েছে যে, “এই কাহিনীকে ভিক্ষুদের গালগঞ্প বলে ডীঁড়য়ে 
দেয়া হয়, কিন্তু পুরানো প্রবাদ থেকে একথা সত্য বলেই মনে হর |” 

পুরানো শহরের দক্ষিণপৃবে কুকুটরাম নামে একাঁট সংঘারাম আছে । রাজা 
অশোক বৃম্ধের অনুরাগণ হবার পর প্রথম এটি গড়েন। এটি তার প্রথম পূণ্য বক্ষে 
রোপণ ও মহান স্থাপত্য নিদর্শন রচনার প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে করা যেতে পারে। 
তান সেখানে ১০০০ ভিক্ষুর থাকার ব্যবচ্থা করেন । এদের প্রয়োজনের সব জানিসই 
উদারভাবে জুগিয়ে দেয়া হতো । এই দালানাট অনেক কাল হলো ভেঙ্চেড়ে গেছে। 
তবে ভিতগীল এখনো 'টি'কে আছে । 

সংঘারামের পাশেই একটি বড়ো স্তূপ । এঁটর নাম আমলক স্তৃপ। আমলক 
ফলাঁট ভারতে ওষুধ 'হসাবে ব্যবহৃত হয়। রাজা অশোক একবার খুব অসুখে 
পড়েন। অনেককাল রোগে ভোগার পর ধরে নিলেন যে তিনি আর বাঁচবেন না। 
তাই তার যা কিছু সম্পদ সব পৃণ্য সঞ্চয়ের জন্য দান করবেন বলে ঠিক করলেন। 
রাজার এ ইচ্ছা মন্ত্রীর মনপতঃ হলোনা বলে তিনি তা কার্যকর করতে চাইলেন না। 
একাঁদন তিনি উদ্দেশ্যমূলক ভাবে একটি আমলক ফলের আধখানা নিজে খেয়ে বাকি 
আধখানা দান করার জন্য রাজার হাতে দিলেন । ফলটি নিজের হাতে ধরে দীর্ঘশ্বাস 
ফেলে রাজা মন্ব্রকে শ:ধালেন--“জদ্বু দ্বীপের রাজা এখন কে? মন্লী উত্তরে 
বললেন--একা আপাঁন। রাজা বললেন-_-“না, এ সাগ্রাজ্য এখন আর আমার নয় । 
আম শেষ বয়সে একজন মন্ত্রীর হাতের পুতুল । এখন আমার বলতে শুধ্‌ এই 
আধখানা আমলক ফল ।, 

এরপর রাজা একজন পার্বচরের হাতে ওই আধখানা আমলক দিয়ে বললেন-- 
যাও, কুক্কুটরামের ভিক্ষুদের এট 'দিয়ে বলে এসো, এতকাল 'যাঁন জন্বুদ্বীপের রাজা 
ছিলেন এখন 'তিনি মাত্র এই আধখানা জামলকের অধিপতি । তাই তান এটি পাঠিয়ে 
দিয়ে জানিয়েছেন, আপনারা অন:গ্রহ ক'রে, তার এই শেষ শ্রদ্ধার্ঘ গ্রহণ করূন। 

পাম্বচরের মুখে একথা শুনে ভিক্ষুদের স্থবির বললেন-_“রাজা তার পর্বেপৃা 
ফলে ভাপ হয়ে উঠবেন। তিনি অসম্ছ বলে, লোভ? ময্্রীরা তার ক্ষমতা কেড়ে নিতে 
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চাইছে ও ধনসম্পদ আত্মসাৎ করতে চাইছে । কিন্তু এই আধখানা আমলক ফলদান 
থেকেই রাজা আরো আয়ু পাবেন । 

রাজা সেরে উঠে ভিক্ষুদের নানা উপহার 'নবেদন করলেন । সংঘারামের পাঁরচালক 
( কর্মদান )-কে উপয্স্ত পাত্রে ওই ফলের বাঁজ সংরক্ষণ করার আদেশ দিলেন । এছাড়া 
আয়ুলাভের জন্য কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে এই স্তপটিও এখানে গড়লেন । 

আমলক স্তূপের উত্তর-াশ্চমে একটি পুরানো সংঘারামের মধ্যে একটি স্তূপ 
দেখা যাবে । এটর নাম “ঘ্টাধ্ৰান প্রবর্তন" । প্রথমাদকে এ শহরাঁটতে একশো টির 
মতো সংঘারাম 'ছল। ভিক্ষুরা জ্ঞানী ও মর্যদাসম্পন্ন ছিলেন । নোতিক চারন্রও 
উদ্চু মানের ছল। অন্য ধমাঁ পাঁণ্ডতদের তাঁরা চুপচাপ বোবা ক'রে রেখোঁছলেন। 
সে পুরুষ কাল গত হবার পর যাঁরা এলেন, তাঁরা তাঁদের মতো হলেন না। এই 
সুযোগে অন্যধর্মীরা সংঘারামগলির মধ্যে প্রবেশ ক'রে ঘন্টাধ্থান 'দিয়ে তাদের বিতর" 
যুদ্ধে আহবান করলো । তাঁরা রাজাকে বিচারক মানলেন। মূর্খ ভিক্ষুরা অন্য- 
ধর্মীদের কাছে পরাম্ত হলো । তখন বিজয় পুরস্কার রূপে তারা রাজার কাছে দাবী 
করলো যে, ভাবষ্যতে কোন সংঘারাম আর ঘণ্টা বাঁজয়ে বিতর্ক সমাবেশ আহ্বান 
করতে পারবে না। রাজা তাদের সে দাবী মেনে নিয়ে ভিক্ষুদের উপর সেইর্‌প শাস্তি 
আরোপ করলেন । ফলে ১২ বছর ধরে ঘণ্টা নীরব হয়ে থাকলো । 

এই সময়ে দাক্ষণ ভারতে নাগাজন বোধসত্ব থাকতেন। তিনি তখন যুবক । 
পান্ডিত্যের জন্য তাঁর তখন 'বিরাট খ্যাঁত। উচ্চ আদর্শে অনপ্রাণিত হয়ে তিনি ভোগ 
বিলাস ও সংসার ত্যাগ ক'রে জ্ঞানের পরম সাধনা শুরু করেন ও তার শীর্ষ চূড়ায় 
ওঠেন। দেব নামে তার একজন শিষ্য ছিল। 'তানও জ্ঞান বুদ্ধির দিক থেকে বিরাট 
ছিলেন। আধ্যাত্বক শান্তও প্রবল ছিল। 'তনি অধার হয়ে বললেন-_বৈশালাতে বৃদ্ধের 
অনুগামীরা বিধমশদের কাছে হেরে গিয়ে বারো বছর ধরে কোন ঘণ্টাধ্বান করেনি । 
বিধমাঁদের হার মানিয়ে আবার সেখানে বৌম্ধ ধর্মের আলোক শিখা জবালাবো । 

একথা শুনে নাগাজর্টন বললেন--বৈশালীর বিধমাঁরা অনন্য পাণ্ডিত। তাদের 
সঙ্গে এটে ওঠার মতো যোগ্যতা তোমার এখনো হয়নি । চলো, আম নিজেই যাবো ।, 

দেব উত্তর দিলেন- কতকগুলি আগাছাকে দ'লে দেবার জন্য কেন আমরা পাহাড় 
ছুশ্ড়তে যাবো । আম যতটুকু শিক্ষা পেয়োছ তা-ই তাদের চুপ কাঁরয়ে দেবার জন্য 
ষথেন্ট । অন্তত আমার নিজের সেই রকমই ধারণা । আচার্য ধরং বিধমাঁদের পক্ষ নিয়ে 
যুক্তি করুন। আমি আপনার সব যুক্তি আত্বকভাবে খণ্ডন করাবার চেষ্টা করবো । 
এর ফলাফল 'কি হয় দেখুন । তারপর না হয় ঠিক করবেন আম যাবো কি যাবো না।, 
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নাগাজ্‌ন তখন বিধমাঁদের পক্ষ নিয়ে যুক্তি শুরু করলেন ও দেবতা একে একে 
কেটে চললেন । এভাবে সাতাঁদন তর্ক চলার পর নাগার্জন দেবের কাছে হার মানলেন। 
[তিনি তখন দীর্ঘানম্বাস ছেড়ে বললেন- মিথ্যা বৃনিয়াদের উপর কোন কিছ বেশি 
দিন ট*কে থাকতে পারে না । তাই' ভুল মতবাদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করা শন্ত । দেষ, 
তুমিই তাদের হারাতে পারবে ।” 

দেব তখন বৈশালা যাত্রা করলেন । 

দেব আসছেন খবর পেয়ে বৈশালীর বিধমাঁরা রাজাকে প্রভাবিত ক'রে এরূপ 
আদেশ জারী করলেন যে, অন্য রাজ্যের কোন বৌদ্ধ শ্রমণ এরাজ্যে আসতে পারবে না। 

দেব তখন বৌদ্ধ ভিক্ষুবেশ ত্যাগ কারে অন্য বেশে শহরে প্রবেশ করলেন । কিন্তু 
সংঘারামে কেউ তাঁর পারচিত না থাকায় সেখানে রাতের আশ্রয় জুটলো না। বাধ্য 
হয়ে ঘণ্টা স্তৃপে তানি রাত কাটালেন ও পরাঁদন খুব ভোরে উঠে প্রাণপণ ঘণ্টা বাঁজয়ে 
চললেন। চারাদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। ভিক্ষুরা খন খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, 
আগশ্তুক একজন বিদেশাগত ভিক্ষু, তখন তাঁরা উংসাহের সঙ্গে সমন্ত সংঘারাম থেকে 
ঘণ্টাধ্ান শুরু করলেন । 

রাজার লোকেরা যখন এজন্য জবাবাঁদাহ চাইলেন, দেব উত্তর দিলেন- সমাবেশের 
জন্য ঘণ্টাধ্যনি করা হয়েছে । এছাড়া আর কিসের জন্য ঘণ্টাধবাঁন করা হয় ? 

রাজ-কর্মচারীরা বললেন-_-আগের কালে তর্কষৃণ্ধে হেরে যাবার দরুণ ঘশ্টাধ্যনি 
করা বারণ হয়ে গেছে । ১২ বছর সেই মতোই কেটেছে ।, 

দেব বললেন-_'তাই নাকি! তবে আমি নতুন করে ধর্মভেরা বাজালাম । 

দত গিয়ে রাজার কাছে একথা নিবেদন করলো । 

রাজা সমাবেশের আয়োজন করলেন ৷ সর্ত দিলেন যে পক্ষ পরাজিত হবে তাকে 
মেরে ফেলা হবে। 

এক ঘস্টারও কম সময়ের মধ্যে দেব অন্য ধমাঁদের পরাস্ত করলেন । 

রাজা ও তাঁর মন্ত্রীবর্গেরা খুশী হয়ে দেবের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য এই 
স্মারকটি গড়েন। 

যেখানে ঘন্টাধ্বান করা হয়েছিল সেখানে তৈরী স্তুপাঁটর উত্তরাঁদকে একাঁটি 
পদুরানো ভিত রয়েছে । এখানে এক প্রেতাঁসম্থ রাঙ্মণের বাস ছিল। প্রেতসিদ্খ বলে 
সে সবাইকে তকর্ষৃ্ধে হারিয়ে খ্যাতি লাভ করে। কিন্তু অশ্বঘোষ বোধিসত্ব তাকে 
শেষ পর্যন্ত পরাজিত করেন। 

পুরানো সংঘারামের দাক্ষণ-পশ্চিমদিকে ১০০ লি মতো গেলে তিলডক সংঘারামের 
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দেখা পাওয়া যাবে । এখানে চারাট মহাকক্ষ, তল দর্শন মণ্ণ ও বুর্জ সব রয়েছে । 
বুরুজগুলি কিছুটা অন্তর অন্তর জোড়া-দরজ্া দিয়ে একে অন্যের সঙ্গে যোগ করা, 
এই দরজা গুলি ভিতরের দিকে খোলে । বিম্বিসার রাজার শেষ বংশধর এটি গড়েন। 
ধর্ম ও সদগুণ বিস্তারে উচ্চ প্রাতিভা 'বিকাঁশত করার জন্য তান অনেক কিছ করেন । 
কাছের ও দূরের 'বাভল্ন শহর থেকে জ্ঞানীগুণীরা দল বে'ধে এখানে আসতেন ও এই 
সংঘারামে বাস করতেন । 
এখন এই সংঘারামাঁটতে হাজারজন 'ভক্ষু থাকেন। সকলেই মহাযানের অন-গামী। 
এর মাঝের ফটকঁির সামনের রাস্তায় তিনাট বিহার আছে। এগুলির শীর্ষে পর পর 
যুস্ত থাকা ধাতুবলয়ের ঘের রয়েছে । বলয়গ্ল যেন শূন্যে ঝোলানো । সেগুলিতে 
আবার ঘণ্টা আটকানো রয়েছে । বিহার [তিনাটিকে আগাগোড়া ধাপ ধাপ সাজিয়ে 
বসানো হয়েছে । তাদের চারদিকে লোহার বেন্টনী রয়েছে । দরজা, জানালা, থাম, 
কাঁড়কাঠ ও দিশড় সব জায়গায় গিলাট করা, তামা দিয়ে উ চল ভাস্কর্য করা ও ফাঁক- 
গুলি আত সুন্দর কারুকাজে ভরা । মাঝের বহারটিতে ?তি'রশ ফুট মতো উচু একটি 
দাঁড়ানো বৃদ্ধ মুর্ত রয়েছে । বাঁদকের হারে তারা বোঁধসত্বের মর্তি, ডাইনের 
বিহারে অবলোপিতেশ্বর বোঁধসত্বের মৃর্তি। এ মর্ত দুটি ধাতু পাথর দিয়ে তৈরাঁ। 
তাদের আধ্যাত্বক ভাবব্যঞ্জক চেহারা এক অদ্ভুত ও বিস্ময় মেশানো ভাব জাগায় ও তা 
মনে দঁঘস্থায়ী হয়ে থাকে। প্রত্যেকাঁট বারে এক কুনকে (10851০) করে 
দেহাবশেষ রয়েছে । 
তিলডক সংঘারামের দক্ষণ-পণশ্চিমদিকে প্রায় ৯০ 'লির কাছাকাছি যাবার পর আমরা 
একটি বিরাট পাহাড়ের দেখা পাই । এর চড়াগ্ীল নীল মেঘে ঘেরা ও বক জবড়ে ছায়া- 
আঁধার জাগানো ঘন বন জঙ্গলের সমারোহ । এট দেবার্ধদের এক বিচরণ ক্ষেত্র। 
দুদন্তি প্রীতির নাগেরা ও 'বিষান্ত সাপ এখানকার গুহা মধ্যে বাস করে । অসংখ্য পশ, 
ও [শিকারযোগ্য পাখি এই অরণ্য মধ্যে থাকে । পাহাড় চূড়ায় একাঁট বশেষ উল্লেখ 
করার মতো বড় পাথর আছে । এর উপর দশ ফুটের মতো উচু একাট স্তুপ রয়েছে । 
বুদ্ধদেব এখানে সমাঁধগ্রস্ত হন। পুরাকালে তথাগত যখন বায়ুদেহে বা সংক্ষন শরীরে 
জন্ম গ্রহণের জন্য অবতরণ করেন তখন তিনি এই পাথরের উপর বিশ্রাম নেন। এঁ 
সময়ে তিনি এখানে 'পূর্ণলীন" সমাধিগ্রস্ত হয়ে সারারাত কাটান । দেবতা ও মহান- 
ধাঁষরা তখন তথাগতকে পুজার্থ নিবেদন করেন। স্বর্গ থেকে সুমধুর সংগত ও 
তালে তালে বাজনার ধ্যান ভেসে আসতে থাকে ও সাথে সাথে পঃস্পবান্ট হতে থাকে । 
তথাগত চলে বাবার পর দেবতারা তাকে প্‌জার্থ নিবেদনের জন্য সোনা রূপা ও দামী 
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দাম? রত্ব পাথর দিয়ে একটি স্তুপ তৈরী করলেন । তারপর অনেক কাল পার হয়ে 
যাবার দরুন ্তুপটি এখন পাথরে পালটে গেছে । 

পাহাড়ীটর পূবদককার চূড়ায় একটি স্তূপ আছে। একসময়ে তথাগত এখানে 
কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মগধদেশ অবলোকন করেন । 

পর্বতট থেকে উত্তর-পশ্চিমে ৩০ লির কাছাকাছি গেলে একটি পাহাড়ের ঢালের 
দিকে একাট সংঘারাম রয়েছে । এঁট একাঁট ছোট খাড়া পাহাড় দয়ে ঘেরা । এর উচু 
দেয়াল ও বুরুজগহাীল পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে দাঁড়য়ে আছে। পণ্চাশজনের মত ভিক্ষু 
এখানে থাকেন দেখলাম । সকলেই মহাযানের অনুগামী । গুণমাত বোধিসত্ব এখানেই 
বিধমণীদের পরাজিত করেন । 

এখান থেকে ২০ লি মতো দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গেলে আমরা একটি নিরালা 
পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়াই । এখানে শীলভদ্র নামে একটি সংঘারাম আছে । শাস্্রা- 
চার্ব শীলভদ্র তর্কয্‌দ্ধে বিজয় লাভ করে যে শহরটি দান হসেবে পান তার অর্থ দিয়ে 
এই সংঘারামাঁট গড়ে তোলেন । স্তুপের মতো দেখতে একটি এক-শীর্শ পাহাড়ের পাশে 
এঁট তৈরী করা হয়েছে । এখানে বুদ্ধের কিছু পৃতাস্থ আছে । শাসন্তরাচার্য সমতট 
রাজ্পারবারের বংশধর । জাতিতে ব্রাহ্মণ । তন জ্ঞানাপ্রয় ছিলেন ও ব্যাপক খ্যাতি 
অর্জন করেন। 1তনি ধর্মীয় সত্যের সন্ধানে ভারত ভ্রমণ শুরু করেন ও এরাজ্যে এসে 
পড়েন । নালন্দা সংঘারামে এসে হঠাও [তিনি ধর্মপাল বোধসত্বের দেখা পান । তাঁর ধর্ম 
ব্যাখ্যা শুনে শীলভদ্রের উপলান্ধ জন্মাল ও তাঁকে শিষ্য করে নেবার জন্য অনুরোধ 
জানালেন । ধর্মপাল তাঁকে শিষ্য করে নলেন। এরপর শীলভদ্র আত সক্ষম প্রশ্ন 
সমূহের সমাধান খোঁজেন ও এ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পদ্ধাত নির্ণয়ের চেষ্টা 
করেন। এভাবে তান জ্ঞান ও বাদ্ধমন্তার চরম শিখরে পে"ছান ও সমকালীন দেশ- 
বিদেশের লোকদের মধ্যে খ্যাতি লাভ করেন। 

দাক্ষণ দেশে একজন শবধর্মী পাঁণ্ডত ছিলেন । তান ধর্মপালের খ্যাত শুনে তাঁকে 
হাঁরয়ে দেবার জন্য আসেন । ধর্মপাল তাঁর সঙ্গে তকেরি লড়াইয়ে নামতে গেলে শিষ্য 
শীলভদ্র তাঁকে বাধা দিলেন ও তাঁর মুখোমদীখ হবার জন্য গুরুর কাছে অনুমতি 
চাইলেন। ধর্মপাল রাজি হলেন। শীলভদ্র তক্ষুদ্ধে বিধর্মী পাণ্ডতকে হারয়ে 
দিলেন। রাজা মুন্ধ হয়ে তাঁকে এই শহরের রাজদ্ব দান করলেন। শাঁলভদ্র প্রথমে 
এ দান নিতে ঘোর আপাত্ত জানান। কিন্তু পরে রাজার একাম্ত আগ্রহের দরুণ তা 
গ্রহণ করেন । সেই রাজস্ব দিয়ে এই বিরাট ও চমতকার সংঘারামটি বানান। 

শগিলভদ্র সংবারামাঁট থেকে দক্ষণ-পাঁচ্চমদিকে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ লি পথ হাটার 
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পয় নৈরঞ্জনা নদ (বমান ফল্গহ নদ ) পার হয়ে গয়া শহরে এসে পেশছলাম । 
এই শহরাঁট পাহাড় ঘেরা বলে প্রাকৃতিক ভাবেই স:রাক্ষত। জনবসতি খুবই কম। 
কেবল হাজার খানেক মতো ব্রাহ্মণ পাঁরবার বাস করেন । তাঁরা একজন খাঁষর বংশধর । 
রাজা তাঁদের নিজের অধীন প্রজা বলে মনে করেন না ও প্রত্যেক রাজের লোকেরা 
তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন । 

এ শহরাটর উত্তরাঁদকে ৩০ল মতো গিয়ে একটি নির্মল জলের প্রস্রবণ দেখতে 
পেলাম। ভারতীয় পরম্পরা অনুসারে এট একটি পাবন্ত জলাধার । যাঁরা এর 
জল পান করেন বা এখানে স্নান করেন তাঁদের সব পাপ ধুয়ে মুছে যায় । 

শহরের দাক্ষণ-পশ্চিম দিক & থেকে ৬ লি মতো দরে গয়া পর্বত তার ছায়া 
আঁধার মাথা উপত্যকা, খর বয়ে চলা একাধক নদী আর খাড়াই ও বিপদসংগ্কুল 
চূড়াগাীল নিয়ে দাঁড়য়ে আছে । ভারতে এই পাহাড়াটর চালু নাম হলো ধর্মপাহাড় । 
এ দেশের রাজা প্রজাদের আনুগত্য ও শ্রদ্পা লাভ এবং বিগত রাজাদের চেয়ে বেশী 
খ্যাতি লাভের জনা এই পাহাড়ে এসে ধমনিগ্ঠানসহ সিংহাসনে আঁভাঁষক্ত হন। 
এখানকার রাজবংশ মধ্যে এই প্রথা বহুকাল ধরে চলে আসছে । এই পবর্তের শীর্ষে 
একশো ফুট উ্চু একটা স্তুপ আছে । রাজা অশোক এটিকে গড়েন । 

গয়া পর্বতের দক্ষিণ-পৃবে একটি স্তূপ রয়েছে৷, কাশ্যপ এখানে জন্ম নেন। 
এর দক্ষিণে আরো দুটি স্তূপ আছে । এখানে গয়া কাশ্যপ ও নান্দী কাশ্যপ আন 
উপাসক রূপে যাগবন্জ করতেন । 

গয়া কাশ্যপ যেখানে ষাগষজ্জ করতেন সেখান থেকে পূবাঁদকে একটি বড়ো নদ 
পার হয়ে প্রাগবোঁধ পাহাড়ে এলাম । তথাগত ছ"্বছর কৃচ্ছু সাধনা করে সেপথে 
পরম জ্ঞানের আলোক না পেয়ে তা ছেড়ে 'দিয়ে সুজাতার দেয়া পায়সান্না খেলেন । 
তারপর উত্তর দিকে যেতে যেতে এই পাহাড়াটি চোখে পড়লো । তান দেখলেন পাহাড়ি 
একেবারে নিরাঙগা, নির্জন ও ছায়া-আঁধার ঘেরা । তাই তান এখানে বসে জ্ঞানের 
আলোক সম্ধানের মন করলেন । উত্তর-পূর্বাদকের ঢাল বেয়ে তিনি উপরে উঠে এলেন । 
সহসা পৃথিবী দুলে উঠলো পাহাড়টি থর থর করে কে*পে চললো । তখন ভয় পেয়ে 
পর্বতদেব তাঁকে বললেন--এ পর্বত পরম জ্ঞান লাভের পক্ষে উপযূত্ত জায়গা নয় । 
যাঁদ তুম এখানে থেকে বজু সমাধি আরম্ভ করো তবে ভ্ামকম্প হয়ে চলবে, পৃথিবণ 
' বিদীর্ণ হবে ও পর্বত তোমার উপর ভেঙে পড়বে ॥ 

বোধিসত্ব তখন নেমে আসতে শুরু করলেন । দক্ষিপ-পবাদকের ঢাল বেয়ে আধা 
আধ নেমে দাঁড়য়ে গেলেন। ?পছছনে পাহাড় ও সামনে খর বেগে বয়ে চলা নদীর পাঁর- 
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বেশ মধ্যে একাট পাহাড়ী গৃহা দেখতে পেলেন । এখানে তিনি আসন করে বসলেন । 
পৃথিবী ও পর্বত আবার থরথর কেপে উঠলো । তখন শূদ্ধ বস্ম পারাহত এক দেবতা 
আকাশবাণী শোনালেন--এ জায়গাঁট একজন তথাগতের পরম জ্ঞান লাভের সহায়ক 
নয় । এখান থেকে ১৪-১৬ লি মতো দূরে তোমার কৃচ্ছু সাধনা পাঠের কাছে একাঁট 
অশ্বর্থ গাছ দেখতে পাবে । এর নীচে বঙ্জাসন রয়েছে । অতাঁতের সব বৃদ্ধ সেখানেই 
সেই বন্াসনের উপর বসে পরম জ্বান লাভ করেছেন । যাঁরা ভাঁবষ্যতে বৃষ্ধ হবেন 
তাঁরাও সেখানে বসেই পরম জ্ঞান লাভ করবেন । তুম সেই জায়গাটিতে চলে বাও। 

বোধিসত্ব তখন যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন তাই দেখে ওই গূহানবাসী নাগ তাঁকে 
বললো-_“এই গূহাটি এক মনোরম ও পাবন্ত জায়গা । এখানে বসেই তোমার অভা্ট 
পূরণ হবে। তুমি করুণা করে আমায় ছেড়ে চলে যেও না ।, 

আপন অভীষ্ট 'সম্ধর পক্ষে এ চ্ছান অনুকূল নয় বুঝতে পেরে বোঁধসত্ব এখান 
থেকে চলে যাওয়াই সঙ্গত মনে করলেন । তবে যাবার সময় নাগকে সন্তুষ্ট করার জন্য 
আপন ছায়া রেখে গেলেন । দেবতারা আগে আগে পথ দোঁখয়ে তাঁকে বোধবৃক্ষের 
কাছে নিয়ে চললেন । 

অশোক রাজা হবার পর এ পর্বতের যে সব জায়গায় বোধিসত্ব এসৌছলেন সে 
সমস্ত জায়গায় স্তম্ভ ও স্তুপ গড়ার আদেশ দেন। প্রত্যেক বছর বর্ষাবাস সমাপ্তি দিনে 
সাধারণ উপাসকেরা 'বাঁভন্ন দেশ থেকে এখানে এসে জড়ো হয় । পাহাড়ের উপর চড়ে 
বদ্ধদেবকে পূজা দেয় । একরাত এখানে কাটিয়ে তারা চলে যায় । 

প্রাগবোধ পর্বত দাঁক্ষণ-পাঁশ্চমাদকে ১৪-১৫ দিল মতন গেলে আমরা বোধিবৃক্ষের 
দর্শন পাই। অনেক উচু, খাড়া আর মজবুত ইটের দেয়াল 'দয়ে এটিকে ঘিরে রাখা 
হয়েছে । জায়গার পূর্ব-পাশ্চমে লম্বা আর উত্তর-দাক্ষণে সরু । প্রায় ৫০০ পা মতো 
গোলাকার ধরণের । নানা বিরল জাতের নাম করা ফুল গাছের ফৃল ও ছায়া জায়গাটিকে 
স্নপ্ধ করে রেখেছে । কচি দুবাঘাস ও আরো নানারকম গুজ্ম-লতা জাঁমর বুকে সবূজ 
গাঁলচা বানিয়ে দিয়েছে । ভিতরে যাবার মূল ফটকট নৈরঞ্জনা নদীর বিপরাঁত দিকে, 
প্‌বে। দক্ষিণের ফটকটির দিকে নদীর উপক্লটি ফুলে ভরা । পশ্চিমাদিকে পুরোপুরি 
বন্ধ, পাঁচিল এত উত্চু যে তা ভিঙোন অসম্ভব । 

উত্তরের ফটকঁটি একটি বিরাট সংঘারামের মধ্যে । ঘের দেয়াল দেয়া পাঁরসর মধ্যে 
নানা পাব স্মৃতিস্মারক একের পর এক গা ঘেশ্যাঘেশস করে দাঁড়য়ে অছে। এখানে 
পের সারি, ওখানে বিহারের সমারোহ । সারা জন্বৃদ্ধীপের বিভি রাজা, মহারাজা 
ও নামকরা লোকেরা এখানে ঞ্হাল গড়ে গেছেন। 


১১৮ হউয়েন-সাঙের দেখা ভারত 


দেয়াল দিয়ে ঘেরা বোধবৃক্ষের পারসরের মাঝখানে বজ্াসন। 

বৃদ্ধের নিবারণ পরে বিভিন্ন দেশের রাজারা চলিত পরম্পরা থেকে বন্ত্রাসনের প্রকৃত 
মাপ জানতে পেরে উত্তর ও দাঁক্ষণ দিকের সীমানা নিধারণ ক'রে তার নিশানা রূপে দর্গাদকে 
অবলোকিতেম্বরের দুটি মুর্তি বসিয়েছেন । দুটি মূরতিই পৃবমুখা হয়ে বসে আছে । 

প্রাচীন লোকেরা বলে থাকেন যে অবলোকিতেশ্বরের এই মৃত দুটি যখন পুরো- 
পুরি মাটিতে বসে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে তখন বৌদ্ধ ধর্ম লোপ পাবে । দাঁক্ষণের 
মূর্তিটি এখন বৃক পর্যন্ত বসে গেছে। বজ্রাসনের উপরের বোধিবক্ষটি একটি অম্ব্থ 
গাছ (পিপল )। পুরাকালে বুদ্ধের সময়ে গাছটি কয়েকশো ফুট উচু ছিল। তারপর 
একেপ্রায়ই কেটে ফেলা হয়েছে । তাসত্বেও এখনো এঁট ৪০ থেকে ৫০ ফুট উ"চু। বুদ্ধ এর 
নিচে বসে সম্যক সম্বোধি বা যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন বলে একে জ্ঞানের বৃক্ষ বা বোধ- 
বৃক্ষ বলা হয়। এ গাছের বাকল হলদেটে-সাদা, পাতা গাঢ় সবুজ রঙের ৷ কি শীত কি 
গ্রীন্ম কোন ধাতুতেই এর পাতা ঝরে পড়ে না। সবসময় সেগুঁল তেলতেলে চিকণ, 
কখন কোন হেরফের নেই । কিন্তু গ্রতোক বছর বৃদ্ধের নিবর্ণ তাঁরখাঁট এলে পাতাগ্যাল 
হলদে হয়ে ঝরে পড়ে ও মুহূর্তের মধ্যে আবার নতুন পাতা গজিয়ে ওঠে ও আগের 
চেহারা ফিরে পায় । এই 'দিনাঁটতে বিভিন্ন দেশের রাজারা ও অসংখ্য ধমনি_রাগী চার 
দক থেকে কাতারে কাতারে এসে এখানে জমা হন । বোধিবৃক্ষের পাদদেশে সুগান্ধ 
জন ও স্‌রাভত দুধ 'দয়ে ধুইয়ে দেয়া হয় । সবাই স্তবগান করে ফুল ছড়ায়, সুগন্ধি 
ধ্‌ পধূনা জবালায় । রাতে মশালের আলোয় জায়গাটি আলোকিত হয়ে ওঠে । নানা ধর্মীয় 
অনুষ্ঠান সহ পুজা ও উপহার নিবেদন করা হয় । 

তথাগতের 'নিবাণ লাভের পরেরকার কথা । অশোক রাজা হলেন। এই সময়ে 
1তাঁন 'িধর্মী ছিলেন । তাই বোঁধবৃক্ষাটকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য মন করলেন । 
সঠ্দন্যে এখানে এসে এটিকে কেটে একেবারে কুচ কুচি করে এ জায়গাটি থেকে দশ পা 
পশ্চিমে তাকে গাদা করলেন। তারপর এক ব্রাক্গণকে ডেকে সেগুলি বজ্জে আহ্াতি 
দেবার আদেশ দিলেন ৷ কিন্তু ষল্ঞাণ্নর ধোঁয়া মালয়ে যেতে না যেতে আগুনের শিখা 
থেকে একটি জোড়া গাছের আবিভবি হলো । গাছটির পাতা ও ডালপাতা পালকের 
মতো ঝলমল করছিল বলে এর নাম দেয়া হলো--“ভন্ম বোধিবৃক্ষ' । রাজা অশোক এ 
অলো কিক কাশ্ড দেখে কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলেন । তখন তিনি পুরানো বোধ- 
বৃক্ষের শিকড় গুলিতে সুরাভত দুধ ঢালার ব্যবস্থা করলেন বাতে গাছটি আবার গাঁজয়ে 
উঠতে পারে৷ অবাক কাণ্ড পরের দিনই দেখা গেল যে, গাছটি ঠিক আগের মতই 
তার জায়গার দাঁড়িয়ে আছে । রাজা সে দশ্য দেখে এতো অভিভূত হয়ে পড়ভেন যে, 
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নিজেই তাকে পূজার্থ নিবেদন ক'রে চললেন। এঁনয়ে এরূপ আনম্দবিহ্ল হয়ে 
রইলেন যে রাজপ্রাসাদে ফিরে যাবার কথাই তিনি ভুলে গেলেন । 

রাজা অশোকের মাহষীঁও একজন গোড়া বিধর্মী ছিলেন। তানি গোপনে একজন 
লোক পাঠিয়ে এক মধ্য রাতে আবার গাছটিকে কেটে ফেললেন । পরাদিন সকালে রাজা 
অশোক পূজা 'দিতে এসে গাছটির ওই অবচ্ছা দেখে খুব মমহিত হলেন। তান 
কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানয়ে তার গোড়ায় সুরাভিত দুধ ঢাললেন। একাঁদন পার 
হতে হতেই গাছটি আবার গাঁজয়ে উঠলো । রাজা এই অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন গাছটির 
প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আঁভভূত হয়ে তার চারদিক ১০ ফুটেরও বেশি উশ্চু পাথরের 
( ইটের ) দেয়াল 'দিয়ে ঘিরে দিলেন । এ দেয়াল আজও দেখা যায় । 

এরপর বধ্মী শশাঙ্ক রাজা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপাত্ত নাশ করার জন্য উঠে পড়ে 
লাগলেন। তিনি সংঘারামগীল ভেঙে ফেললেন ও বৌদ্ধবৃক্ষাটকে কেটে তার গোড়া 
খ'ড়ে পৃথবার উৎপত্তিস্থল পর্ধন্ত চলে গেলেন । তবু তিনি এর শিকড়ের শেষ মাথা 
পষন্ত পেশছতে পারলেন না। তখন তান এটিকে আগুন দিয়ে পুঁড়য়ে তার উপর 
আখের রস (গুড়) ঢেলে দলেন যাতে গাছটি পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় । 

রাজা অশোকের শেষ বংশধর মগধরাজ প্‌ণবমাঁ এ খবর শুনে দুঃখ পেলেন । 
কয়েক মাস পরে তান গাছের শিকড় গুলিতে এক হাজার গরুর দুধ ঢাললেন। এক 
রাতের মধ্যে গাছাঁট আবার গাঁজয়ে ১০ ফুটের মতো লম্বা হয়ে গেল । পাছে আবার কেটে 
ফেলা হয় সেই ভয়ে 'তাঁন তার চারদিকে ২৪ ফুঠ উচু পাথরের দেয়াল তুলে 'দিলেন। 
গাছাঁট এখন ২০ ফুট উচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা । 

বোধিবৃক্ষের পুবাঁদকে ১৬০ থেকে ১৭০ ফুট একটি বিহার আছে। এতে ভিত 
সামনের দিকে ২০ পায়েরও বোশ । নীল রঙা টাল (ইট ) ও চূন দিয়ে এটিকে তৈরী 
করা হয়েছে। এর বাঁভন্ন থাকগ্ীলর কুলঃঙ্গীতে সোনার মর্ত রয়েছে । সৌধের 
চাঁরদিক অবাক করে দেবার মতা নানা কার্‌কাজে ভরা । কোথাও মনন্তার মালা কোথাও 
বাদেবার্ধদের মৃর্তি। বিহারটি গিলুটি করা তামা দিয়ে বানানো একাঁট আমলক 
ফল 'দিয়ে পুরোটা ঘেরা । 

বিহারটির অংশ রূপে তার পূবাঁদকে একটি বহ্‌তল মণ্ডপ রয়েছে । তার গায়ে 
থাকা কুলুঙ্গীগীল একের উপর এক 'তিন তলা সমান পর্যন্ত উপরে উঠে গেছে । কুলুঙ্গণ, 
থাম, কাঁড়কাঠ, দরজা ও জানাগাঁল সব সোনা ও রূপার কারুকাজ করা, জোড়ের মূখ 
গুলিতে মৃস্তা ও রত্ম বসানো । এর আবছা আঁধার ভরা কক্ষগুি ও রহস্যময় মহাকক্ষ- 
গাঁলতে িনাঁট তলাতেই দরজা রয়েছে৷ বাইরের ফটকের ডাইনে ও বাঁয়ে ঘরের মতো 
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বড়ো বড়ো কুলহঙ্গী। বাঁদকে অবলোকিতেন্বর বোধিসত্বের ও ডানাঁদকে মৈত্রেয় বোধি- 
সত্বের মর্ত । সেগাল সাসা দিয়ে তৈরী ও দশ ফুট মতো উ"্চু। বর্তমান বিহার 
যেখানে রয়েছে সেখানে অশোক রাজা প্রথম একটি ছোট বিহার বানিয্লেছিলেন্য। তারপর 
একজন ব্রাক্ষণ বিরাট ভাবে এটিকে তৈরণী করেন । এই ব্রাঙ্ষণ প্রথমে বৃদ্ধের অনুগামী 
ছিলেন না, তিনি মহে*্বরের পূজা করতেন । মহেম্বর তুষারাব্ত পর্বতমালা উপরে 
থাকেন শুনে তাঁরা দুভাই তাঁর সঙ্গে দেখা করে মনোবাঞ্ছা পূরণের প্রার্থনা জানাতে 
সেখানে গিয়ে হাজির হলেন । মহেম্বর বললেন-_-“যে লোকের কোন পণ্য কর্ম নেই, 
তার মনোবাঙ্থা পূরণ করা সম্ভব নয় ৷ তোমরা আগে কিছু পণ্য কর্ম করে এসো ।, 
ব্রান্মণ যখন জানতে চাইলেন কা রূপ পুণ্য কর্ম করলে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে। 
মহেম্বর তাঁদের বোঁধবৃক্ষের কাছে একট বড়ো বহার ও ঝড়া পুকুর বানাতে বললেন । 

দেব আদেশে বড়ো ভাই 'বহারাঁট গড়লেন ও ছোট ভাই পূকুরাট খশড়ুলেন। পুণ্য 
কর্মের ফল হাতে হাতে ফললো। ব্রাহ্মণ রাজার মন্তরীপদ পেয়ে গেলেন। তান তার 
সব বেতন দান ধ্যানে ব্যয় করতে থাকলেন । 

বিহারটি তৈরী শেষ হলে ব্রাহ্মণ সেখানে তথাগত বৃদ্ধের বৃদ্ধত্বলাভ মৃহূতের 
মূর্তি বসাবেন ঠিক করলেন । এ মার্ত গড়ার জন্য দেশ বিদেশের সেরা শিল্পীদের ডাক 
দিলেন । 'কম্তু কেউই সাহস ক'রে এগিয়ে এলো না । ব্রাহ্মণ যখন নিরাশ হতে বসেছেন 
এমত সময় সহসা একজন ব্রাহ্মণ এসে সেই মযার্ত গড়তে চাইলেন । তান বললেন-_ 
“বহার মধ্যে এক স্তুপ সুরভিত মাঁট রাখো ও একটি প্রদীপ জেহলে দাও। আম ভিতরে 
ঢোকার পর 'বহারের দরজা বন্ধ করে দেবে। ছ'মাস পার হয়ে গেলে তবে দরজা খুলবে। 

ব্রাহ্মণের নিদেশ মতো সব কিছু করা হলো । কিম্তু চার মাস পার হয়ে যাবার 
পর হঠাৎ এক আশ্চর্য ঘটনায় 'বাস্মত হয়ে সবাই মিলে মন্দিরের দরজা খুলে ফেললো । 
খুলে বিহারের মধ্যে তারা বুদ্ধের একটি অপরুপ মূর্ত দেখতে পেল। মার্তটি 
বসে থাকা ভাঙ্গমার । পায়ের ডান পাতাটির উপরে বাঁ হাতটি ভর দেয়া, ডান হাতাঁট 
নিচের দিকে ঝুলছে । প্রমুখ হয়ে বসে থাক! এই মূর্তিটি তাঁর জাবন্তকালের 
মতোই করুণাকর চেহারার ৷ ষে সিংহাসনে তিনি বসে আছেন সৌট ৪২৮ উচ্চ ও 
১২৫" চওড়া । মার্ত ১১৫" উ"্চু দুটি হাটুর একপাশ থেকে অন্য পাশ ৮-৮" ও 
দুই কাঁধ ৬২%। বুদ্ধের বিশেষ লক্ষণগ্হলি সব ঠিক ঠিক বর্তমান । মহখের করমপাময় 
অভিব্যন্তি জীবন্তকালের মতো । দক্ষিণ বুকের দিকটি পুয়োপুরি শেষ করা হয়নি । 
মান্দর মধ্যে ত্রাঙ্মণকে আর খুজে না পেয়ে সবাই বুকলেন-_এ পুরোপুরি অলৌকিক 
ঘটনা । একজন শ্রমণ এরই কাছোপঠে সৌঁদন রাত কাঁটিয়োছলেন। মৈত্রেয় বোধসন্ব 
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তাঁকে স্বন্নে দেখা দিয়ে জানালেন যে এমার্ত মানুষের গড়া অসম্ভব বলে তিনিই 
ব্রাহ্মণবেশে সেখানে গিয়ে এটি বানিয়ে দিয়েছেন। সকলে সে কথা শুনে আভিভ্ত 
হয়ে গেল। 

এরপরবুকের উপরে যে অংশটুকু অসমাপ্ত থেকে গেছে, সেখানটা নানা দামী পাথর 
ও রত্ব খাঁচত একটি হার দিয়ে ঢেকে, মাথায় আত মৃল্যবান রত্বমালা ছাড়য়ে দেয়া হলো। 

রাজা শশাঙ্ক বখন বোধিবৃক্ষ কেটে ফেলেন তখন এই মুর্তিটিকেও নস্ট করে 
ফেলার মন করেন। কিন্তু মূর্তিটির অপরূপ সুষমা দেখে তাঁর মন টলে উঠলো ও 
সংকষ্পচ্যত হয়ে দেশাভিমুখে ফিরে গেলেন । পথে এক আমাত্যকে তান বললেন-- 
বৃদ্ধের ওই মুর্তিট সারয়ে নিয়ে একি মহেশ্বর মর্ত বসাতে হবে। 

আমাত্য এ আদেশ পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়লেন । বুদ্ধের মর্ত নন্ট করলে 
কম্পকাল ধরে দুভেগি ভুগতে হবে । আবার রাজার আদেশ না মানলে এ জম্মেই 
সে তাকে মেরে ফেলবে ও সারা পারবার নিশ্চিহ্ন করে দেবে । 'তাঁন তখন একজন 
বুদ্ধ অনুরন্তকে ডেকে বাদ্ধমূর্তি থাকা কক্ষের মধ্যে একট প্রদীপ জবালয়ে সামনের 
দিকটা একটি ইটের দেয়াল গেথে দিলেন ও সেখানে মহেম্বরের মৃর্তি একে দিলেন 
( অথবা একট মৃত গড়লেন )। 

কাজ শেষ করে তিনি গিয়ে মহারাজকে খবর দিলেন। রাজা শশাঙ্ক সে কথা 
শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তার সারা শরীরে থাদেখা দল। মাংস পচে 
পচে খসে পড়তে লাগলো । অজ্পক্ষণের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন । 

এরপর সামনের দেয়াল ভেঙে ফেলা হলো। যাঁদও কয়েকদিন এর মধ্যে পার 
হয়ে গেছে তবু দেখা গেল যে প্রদীপটি তখনো অন্লান জবলে চলেছে । 

মূর্তিটি দেব-শিজ্পমতে তৈরাঁ হয়েছে বলে এখনো 'নিখ*ত অবস্থায় আছে। একটি 
অন্ধকার কক্ষের মধ্যে মূর্তিটি বসানো । তার মধ্যে সব সময় প্রদীপ ও মশাল 
জবলে চলেছে । মূর্তিটিকে ভালভাবে দেখার জন্য কক্ষের মধ্যে ঢোকার 'নয়ম নেই । 
একাঁটি বড়ো আয়না নিয়ে সকালবেলা সযাঁলোক প্রাতিফলিত করে তার সাহায্যে 
দেখতে হয় । যারাই সে মূর্তি দর্শন করে তাদের ধমনিঃরাগ বহু পরিমাণে বেড়ে বায় । 

তথাগত সম্যক স্বোধ লাভ করেন বৈশাখ মাসের 'গ্বতীয় পক্ষের অন্টম দিনে। 
আমাদের চীনা পাঁঞ্জকা মতে বছরের তৃতার মাসের অক্টম দন। কিন্তু চ্ছাবর 
শাখানুবর্তীদের মতে দিনাট ছিল বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের ১৫ তারখ। চীনা 
পঞ্জিকা মতে দাঁড়ায় বছরের তৃতীয় মাসের ১৫ তারিখ । তথাগতের বয়স তখন তারশ 
বছর । মতান্তরে ৩৫ বন্ুর। 
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বোধিবৃক্ষের উত্তরাদকে একটি জায়গা আছে যেখানে বৃদ্ধ চলাফেরা করে বোড়য়ে - 
ছেন। বুদ্থত্ব লাভের পর তথাগত আসন থেকে উঠে আসেনান। তান পুরো 
সাতাদন সেখানে মৌন ভাবাবেশে সমাধিমণ্ন থাকেন। তারপর উঠে দাঁড়য়ে গাছটির 
উত্তরাঁদকে পূব থেকে পশ্চিমমৃখশ দশ পা মতো জায়গায় ৭ দিন ধরে পায়চাঁর করে 
চলেন। তাঁর পদচিহ্ের নিচ থেকে ১৮ট অলৌকিক ফুল দেখা দেয় । পরে এই 
জায়গাটি তিন ফুট উ্চু ইটের দেয়াল দিয়ে ঢাকা দেয়া হয় । অনেককাল থেকে চলে 
আসা ধারণা অনুসারে এই ঢাকা দেয়া জায়গাঁট ষে কোন লোকের আয়ু নির্দেশে করে । 
তা জানার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা নিবেদন ক'রে জায়গাটি মাপতে হয়। আয়ুর 
কমবেশী অনুসারে মাপ কমবেশি হবে । 

বৃদ্ধ যেখানে পায়চারি করেন সেখান থেকে উত্তরে রাস্তার বাঁদিকে একটি বড়ো 
পাথর আছে। এর উপরে একাঁট বুদ্ধের মূর্ত আছে । মূর্তিট উপরের দিকে 
চোখ তুলে তাকিরে রয়েছে । তথাগত বূষ্ধত্ব লাভের পর ৭ দিন ধরে বোধিবৃক্ষের 
দিকে ওইভাবে চেয়ে থাকেন। এই সময় মধ্যে 'তাঁন ক্ষণেকের জন্যও বোধিবৃক্ষ 
থেকে তাঁর দণ্ট সাঁরয়ে নেন 'ীন। এভাবে চেয়ে থেকে তান বোধিবক্ষকে তাঁর 
অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানান । 

বোঁধব্‌ক্ষ থেকে অল্প একটুখাঁন গেলে পাশ্চমাদকে একাঁট বড়ো বহার দেখা 
যাবে । তার মধ্যে পতলের তৈরী একি বুদ্ধিমুর্ত আছে । মৃর্তিট দুর্লভ রত 
খচিত ও প্‌বমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা । এর সামনে অদ্ভূত আকৃতিতে কাটা ও নানা 
চিহ্ন আঁকা একাঁট নীলরঙা পাথর আছে। বদ্ধ “সম্যক সম্বোধ' লাভের পর রক্ষা 
এখানে বহুমূল্য সপ্তবস্তু দিয়ে একাঁট মহাকক্ষ গাঁড়য়ে দেন ও সেখানে ইন্দ্রের তৈরী 
সগ্তরত্ব দনার্মত সিংহাসনে বুদ্ধ বসেন । এখানে তান “সম্যক সম্বোঁধ' লাভের প্রাত- 
কুয়ায় ৭ দিন আচ্ছন্নের মতো কাটান । তখন তাঁর শরীর থেকে এক 'বাচত্র আভা ফুটে 
বেরোয় ও তা বোধবক্ষা্টকে ঝলমল করে তোলে । পরম জ্ঞানীর পৃথিবী থেকে 
ণবদায় নেবার পর আত দীঘণকাল পার হয়ে গেছে, আর তার ফলে রত্বগুলি সব 
পাথর পালটে গেছে । 

বোঁধিবৃক্ষ থেকে একটুখানি দক্ষিণে গেলে ১০০ ফুট মতো খাড়া একটি ভ্তপ চোখে 
পড়বে । অশোক রাজা এটিকে গড়েন । বোঁধসত্ব নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান ক'রে বোঁধি- 
বৃক্ষেরাঁদকে এীগয়ে চলেন। তখন তাঁর মনে ভাবনা এলো কিসের উপরে তান বসবেন । 
ঠিক করলেন সকাল হলে 1তাঁন ঘাসের ( কুশ তৃণ 2) খোঁজ করবেন । তখন ইন্দ্র রাজা 
ঘাস কাটালর ছদ্মবেশে একবোঝা ঘাস নিয়ে হাজির হলেন। বোঁধসত্ব তার কাছে 
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ঘাসের বোঝাটি চাইলেন । ছম্মবেশণী ইন্দ্র তাঁকে তা দিয়ে দিলেন । বোঁধসত্ব তা নিয়ে 
বোধিবৃক্ষের দিকে এগিয়ে চললেন । 

এ রাজাটি থেকে একটখানি উত্তরাদকে একট স্তুপ আছে। বোঁধসত্ব সম্যক জ্ঞান 
লাভের আগে এখানে একদল নীল (রোহিন ?) পাঁখকে উপরে উঠে শুভ নির্দেশ 
সচক-ভাবে উড়তে দেখেন। ভারতে যেসব সংকেতকে শুভ মনে করা হয় এটি তার 
মধ্যে সেরা । বোধিবক্ষের পূবদকে বড়ো রাস্তার ডাইনে বাঁয়ে দুটি জপ আছে। 
এখানে মার রাজা বোধিসত্বকে প্রলুব্ধ করার চেম্টা করে। সে প্রথমে তাকে রাজ- 
চক্রবর্তী করে দেবার লোভ দেখায় । সে বিফল হয়ে ফিরে গেলে তার কন্যারা প্রলম্ 
করতে আসে । বোধিসত্ব তখন তাঁর আধ্যাত্মিক শান্তবলে তাদের রূপ পালটে বৃথ্ধা রমণা 
করে দিলেন । তারা তখন লাঠিতে ভর 'দিয়ে দিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হল। 

বোধিবৃক্ষের উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি বিহার মধ্যে কাশ্যপ বৃদ্ধের মূর্তি রয়েছে । 

এই বিহারাঁটর উত্তর-পশ্চিমে দুটি ইটের তৈরী ঘর আছে । তার প্রত্যেকটিতে 
পৃথিবীদেবের মার্ত রয়েছে । পুরাকালে সত্য জ্ঞান লাভের আগে “মার বখন বৃদ্ধকে 
প্রলুব্ধ করার অপচেষ্টা করে, তখন তান বুদ্ধের হয়ে সাক্ষী থাকেন। লোকে এক্ন্য 
পরে তার অপরুপ মার্ত বানিয়ে এখানে স্থাপনা করে (মূর্তি বা চিত্)। 

বোধিবৃক্ষের দেয়ালের উত্তর-পাঁশ্চমাঁদকে কুম্কুম স্তূপ । এট ৪০ ফুটের মতো 
উশচু। “সাও-ঁকউ-্চু' ( সৌকুট ) দেশের একজন শ্রেঘ্ঠী এটি গড়েন । 

বোধিবৃক্ষ দেয়ালের দাঁক্ষণ-পূবাঁদকে একটি বটগাছের পাশে একাঁট স্তুপ আছে। 
পাশে একটি বিহার মধ্যে বুদ্ধদেবের বসে থাকা ভাঙ্গমায় মূর্তি রয়েছে । সম্যক সন্বোধি 
লাভের পর বুদ্ধদেবকে ব্রদ্ধা এখানে ধর্মব্যাখানের জন্য প্রথম অন্প্রাণিত করেন । 

বোঁধবৃক্ষের ঘের-দেয়ালের মধ্যে চারকোণে চারাট বড় স্তুপ রয়েছে । শুভ সূচক 
ঘাস (কুশ তৃণ) পেয়ে তথাগত ষখন বোঁধিবৃক্ষের চারাদিকে বর্গাকারে প্রদক্ষিণ করলেন 
তখন বিশাল পৃথিবী থর থর কে*পে চললো । যেই তিনি বজাসনের কাছে এলেন, 
অমাঁন মাটির কাঁপন থেমে গিয়ে সব চুপচাপ । 

থের-দেয়ালের মধো এত বেশি পাত্র স্মারক রয়েছে ও সেগুলি এত বেশি গা 
ঘে"সাঘেশস কারে দাঁড়য়ে আছে যে, প্রত্োকাঁটর কথা খুটিয়ে খ'টিয়ে বলা দুঃসাধ্য । 

বোধবৃক্ষের দাক্ষণ-পশ্চিমাদকে দেয়ালের বাইরে একটি স্তূপ চোখে পড়বে। 
বৃষ্ধদেবকে যে দুই গোপকন্যা পায়সাম্ন খেতে "দিয়েছিল, এট তাদের পুরানো ভিটে । 
এর পাশে আরেক স্তুপ আছে । সেখানে গোপকন্যারা পায়েস রামা করে । এর পাশে 
একটি জায়গায় তথাগত সেই পায়সান্ন গ্রহণ করেন । 
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বোধিবৃক্ষের দাক্ষণ ফটকের বাইরে ৭০০ পা মতন গোলাকার একটি দীঘি রয়েছে । 
এর জল বেশ টলমলে ও আয়নার মতো স্বচ্ছ । দীঘি'টিতে অনেক নাগ ও মাছ রয়েছে । 
মহেম্বরের অ!দেশে সেই ব্রাহ্মণ দুভাই এটি তৈরী করেন । 

আরো একটু দক্ষিণে গেলে একটি পুকুর দেখা যাবে । সম্যক জ্ঞানলাভের পর, 
তথাগতের স্নান করার ইচ্ছা হলো । তখন দেবরাজ অলৌকিক শান্তবলে বৃণ্ধের জনা 
এ পক্কুরাট করে দলেন। 

পুকুরের পশ্চিমাদকে একটি বড়ো পাথর আছে । বুদ্ধ স্নান সেরে কাপড় ধূলেন। 
ভাবছেন, কোথায় শুকোতে দেবেন ! অমাঁন পাথরাঁট এখানে দেখা দল । তুষারঘেরা 
পর্বতমালা থেকে ইন্দ্র সেঁটকে বৃম্ধদেবের জন্য 'নমেষে এনে দিলেন । 

পাশেই একটি স্তূপ । স্নানের পরে এক বৃষ্ধার দেয়া কাপড়খানি বুদ্ধদেব এখানে 
পরেন । আরো দক্ষিণে বনের মধ্যে একট স্তুপ রয়েছে । বৃদ্ধা রমণী এখানেই 
বৃগ্ধদেবকে এঁ পুরানো কাপড়খান দেন। 

পুকুরটির পৃবাদকে বনের মাঝে মৃচালন্দ নাগরাজের সরোবর রয়েছে ৷ জল ঘন 
নীল রঙের । স্বাদ বেশ মধুর ও তৃঞ্তকর। পশ্চিম তাঁরে একাঁট ছোট বহার রয়েছে । 
ভিতরে একট বৃদ্ধ মুর্তি দেখা যাবে । বৃদ্ধত্ব লাভের পর তথাগত এখানে সম্পূর্ণ 
শান্ত ও সমাহিত ভাবে সাতাদন ধরে ভাবসাধনা ক'রে কাটান। তখন মুচিলিম্দ 
নাগরাজ তাকে সতর্কভাবে পাহারা দেয় । নিজের দেহকে সাতপাক কুশ্ডলী ক'রে 
বৃদ্ধের শরীর ঘিরে রাখে ও বহু ফণা বিস্তার ক'রে ছাতার মতো তাকে ছায়া দেয় । 
সরোবরের পৃবাঁদকে এই নাগরাজের আবাস। 

মুচিলিম্দ সরোবরের পূবাঁদকে বনের মধ্যে একটি বিহারে বৃদ্ধদেবের একটি মার্ত 
আছে । এতে তাকে বেশ দূর্বল ও কংকালসার দেখানো হয়েছে । 

পাশেই একটি জায়গা আছে, সেখানে বৃষ্ধ পায়চার করেন । জায়গাটি ৭০ পা 
মতন লম্বা, দুপাশে দুটি অম্বথ গাছ রয়েছে । 

প্রাচীনকাল থেকেই ধনী গাঁরব নার্বশেষে ষে কোনো লোক অসুখে পড়লে এই 
মার্তাটতে সুগাম্ধ মাঁট লেপন করে। এর ফলে অনেকেই ভাল হয়ে যায় ৷ এই জায়গা- 
টিতেই বোঁধসত্ব কৃচ্ছু সাধনার রত ছিলেন । এখানেই তান বিধর্মীদের বশ করেন, 
মায়ের অনুরোধ শোনেন, তারপর ছ' বছরব্যাপী অনশন আরম্ভ করেন। ওই সময়ে 
তান শুধু একাঁট করে জোয়ার-দানা ও একাঁট ক'রে গমের দানা খেতেন। ফলে 
তার শরীর ক্ষীণ ও দূর্বল হয়ে পড়ে, চোখ মুখ বসে বায়। যে জায়গাটতে তান 
পারচাঁর করতেন স্খোন থেকেই 'তাঁন অনশন তঙ্গের পর গাছের ডালাট নেন । 
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যে অ*্বথ গাছটির কাছে বুদ্ধ অনশন করেন তার কাচ্াকাঁছ একটি শ্চুপ দেখা 
যাবে । এখানেই অন্জাত কৌন্ডিন্য প্রভৃতি পাঁচজন বাস করতেন । রাজকুমার গৃহত্যাগ 
করার পর প্রথম কিছুকাল পর্বত ও উপত্যকা মধ্যে ঘুরে বেড়ান । তখন তান কখনো 
বা বনের মধ্যে কখনো বা কুয়ার পাশে বিশ্রাম নিতেন। তখন শৃদ্ধোদন রাজা ওই 
পাঁচজনকে সব সময় রাজকুমারকে ছায়ার মতো অনুসরণ ও দেখাশোনা করার ভার 
দেন । রাজকুমার যখন অনশন-সহ কঠোর তপস্যা সুরু করলেন তখন তার দেখাদোখ 
অজ্ঞাত কৌন্ডিন্য ও অন্য চারজনও ওই রকম কন্টকর তপস্যা সুরু করে। 

এ জায়গাঁট থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঁদকে একাঁট স্তূপ দেখা যাবে । এখান থেকেই 
বোঁধসত্ব নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করতে যান । আর এরই কাছাকাছি একটি জায়গাতে 
বসে 'তান পায়সান্ন খান। 

এর পাশে যে জায়গাঁটতে দুজন শ্রেম্তী তাকে আটা ও মধ দান করে, সেখানেও 
একটি স্তূপ গড়া হয়েছে । 

খন বাঁণক দুজন বৃদ্ধকে আটা ও মধু দিলেন তখন তিনি চিন্তায় পড়লেন যে 
কিসে করে তানেবেন। তখন চারদিক থেকে চার দেবলোক রাজ এসে তাঁকে একখানি 
করে সোনার পান্ন যাচলেন । এ রকম দামী পাত্র নেয়া সন্নাসীর মানায় না বলে 
তান তা নিলেন না। তখন তারা একট ক'রে রূপার পান্র যাচলেন। তারপব 
স্ফাটিকের পান্র, তারপর গাঢ় নীল, হালকা লাল, হলুদ এবং রন্ত-গোলাপ রঙের 
দামী রতু দিয়ে তেরা পান্র একে একে যাচলেন। কিন্তু ভগবন তার কোনোটিই নিলেন 
না। তখন চার রাজা প্রাসাদে ?গয়ে গাঢ় নীল রঙের পারচ্ছল্ন পাথরের পান্র নিয়ে এলেন। 
কারটি নেবেন তা নিয়ে বিরোধ এড়াবার জন্য তান তখন চাঁরাট পাত্র নিয়ে একের 
উপর আরেকটি বাঁসয়ে একটি পাত্র করে নিলেন! এজন্য তাঁর পাশ্নাটর চারিটি 
কানা দেখা বায় । 

এখান থেকে মুচিলিন্দ সরোবরের দক্ষিণ দিক পর্যন্ত এলাকার মধ্যে আরো 
গুটিকয়েক স্তূপ চোখে পড়বে । 

বোধিবৃক্ষ দেয়ালের পুরবদকে ফটকের বাইরে দশতন লি মতো গেলে অম্ধ নাগের 
আবাস । ফটকের কাছাকাঁছ এলাকায় তিনটি স্তূপ । 

বোধিবক্ষ ঘের দেয়ালের উত্তর ফটকের বাইরে মহাবোধি সংঘারামটি। পিংহলের 
এক প্রাচীন রাজা এটি গড়েন। এই সংঘাটিতে ৬ট মহাকক্ষ ও তেতলা বূরুজ রয়েছে। 
এটি 'তাঁরশ থেকে চাল্লাশ ফুট উচু প্রতিরোধ পাঁচিল +দয়ে ঘেরা । এই বিহারাট তৈরী 
করার জন্য শিল্পীরা তাদের সব 'শষ্পনৈপুণ্য কাজে লাগিয়েছেন । আতি উক্জবল রঙ 
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দিয়ে এটকে অলংকৃত করা হয়েছে । বুদখদেবের মৃর্তিট সোনা ও রূপা দিয়ে বানানো 
ও নানা রত্ব ও দামী পাথর বসানো । এগুলির মধ্যে বুদ্ধের দেহাবশেষ রাখা হয়েছে । 
আঁস্থগীল এক একট হাতের অঙ্গুলের মতো লম্বা, চিকন, চকচকে ও ধবধবে সাদা 
আর পারস্কার ৷ চমবিশেষ সাত্যকারের বড়ো মুস্তার মতো হালকা নীলাভ লাল রঙের । 
প্রত্যেক বছর বুদ্ধ পার্ণমার 'দনাটতে এগুলি সকলের দর্শনের জন্য রাখা হয় । 

এখানে হাজার জনেরও বোঁশ ভিক্ষু আছেন । তাঁরা মহাযানের চচা করেন ও স্থাবর 
শাখার অনুগামী । তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্ম বিনয়-এর অনুসরণ করেন। তাঁদের 
আচরণ খাঁটি ও নভল । 

[সংহল নামে দাক্ষণ সাগরের একাঁট দেশে আগের কালে একজন ধমপ্রাণ বোদ্ধ 
রাজা ছলেন। তাঁর ভাইও সংসার ছেড়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু হন। তিনি বৌদ্ধ তীর্থগুল 
দেখার জন্য ভারতে এলেন । কিন্তু কোন ভারতীয় সংঘারামে [তান ভাল ব্যবহার 
পেলেন না । প্রান্তিক দেশবাসী বলে ভারতায় ভিক্ষুরা তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করলেন । 
অশেষ দুঃখ কম্ট সয়ে সারা ভারত ঘুরে তীর্থ দর্শন শেষ ক'রে গতাঁন কোনমতে প্রাণ- 
টুকু নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন । তারপর রাজাকে সব কথা জানিয়ে সিংহলায় বৌদ্ধদের 
ক্লেশ নিবারণের জন্য যাতে তান ভারতে একা'ধক সংঘারাম স্থাপন করেন সেজন্য 
উদ্বুদ্ধ করলেন । 

সিংহল আঁধপাতি তখন ভারত-নৃপাঁতির কাছে সংঘারাম স্থাপনার জন্য অনৃমাতি 
চাইলেন । ভারতপাঁত বোৌধবৃক্ষের কাছে একাঁট সংঘারাম গড়ার সম্মাত দেন । িংহল 
রাজ তখন বহু ধন সম্পদ খরচ করে এই সংঘারামাট গড়েন ও সেখানে তামার পাতের 
উপর এই ঘোষণাপত্রঁট খোদাই ক'রে দেন-_ 

“কোন রকম বৈষম্য না দৌখয়ে সকলকে সাহায্য করার পরম শিক্ষাই সকল বদ্ধ 
আমাদের 'দিয়ে গেছেন। পাঁরাস্থাত অনুসারে যথাসন্ভব সবাইকে করুণা দেখানোর 
মহ শিক্ষাই বিগত মুঁনখাঁষদের কাছে আমরা পেয়োছ । সে কারণে আমি এক রাজ- 
বংশের দন সন্তান হয়েও এই সংঘারামাঁট গড়োছি। বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্র নিদর্শনগৃলি 
যাতে সকলে সহজে দেখার সুবিধা পায়, তাদের মহত্ব পরপুরুষ মধ্যে সপ্সারত হয় ও 
তার ফলে লোকেরা যাতে উপকৃত হয় এই বাসনা থেকে এট গড়া হয়েছে। আমার 
রাজ্যের ভিক্ষুরা এর ফলে স্বাধীনভাবে থাকতে পারবে ও এদেশের সংঘের সভ্যরূপে 
ব্যবহার লাতের অধিকারী হবে । এ সুযোগ সুবিধা যেন পুরুযানূক্রমে নিরবাচ্ছ্রভাবে 
বজায় থাকে ।” 

এজন্য এই সংঘারামাট [সংহলের বহ. ভিক্ষুর,সেবাযত্ব করে। বোধিবৃক্ষের দক্ষিণ 
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দিকে দশ লি মতো অণ্চল জুড়ে এত অসংখ্য পবিত্র স্মারক রয়েছে যে তাদের প্রত্যেকটির 
নাম করা অপদ্ভব । প্রত্যেক বছর ভিক্ষৃদের বর্যাউদযাপন শেষ হলে ধর্মপ্রাণ লোকেরা 
কাতারে কাতারে চারাদিক থেকে এখানে এসে ভিড় করে৷ সাতাঁদন সাতরাত ধরে তারা 
এই জ্েলাট ঘুরে বোঁড়য়ে 'বিভন্ন ভ্তুপ ও বিহারে ফুল ছড়ায়, ধৃপধ।না জবালায় ও 
গানবাজনা করে তাদের পূজা ও উপহার নিবেদন করে । ভারতের ভিক্ষুরা বৃদ্ধের 
পাবিশ্র নদেশ মতো শ্রাবণ মাসের প্রথম পক্ষের প্রথম দিন থেকে বরা উদযাপন আরচ্ভ 
করে। আমাদের দেশে তা সুরু হয় পণ্চম মাসের যোড়শ দিন থেকে 1 এখানে বর্ষা উদ- 
যাপন শেষ হয় আশ্বিন মাসের "দ্বিতীয় পক্ষের পঞ্চদশ দিনে । আমাদের ওখানে অষ্টম 
মাসের পণ্দশ 'দনে । 

ভারতে মাসের নাম নক্ষত্রের নামানুসারে দেয়া হয় । এ বিষয়ে প্রাচীন বেধে দেয়া 
নিয়ম এখনো অপারবাত তিভাবে চালু রয়েছে । কিন্তু বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় মূল 
নিদেশি ও বধরণ ভাষান্তরকালে 'বাভন্ন শাখাগুলি যে সব ভ্রুটি বিচ্যুতি ঘঁটয়েছে তার 
ফলে বরা উদযাপনকাল নিয়ে কিছ মতান্তর দেখা দিয়েছে । এজন্য কোথাও কোথাও 
তারা চতুর্থ মাসের যোড়শ দন থেকে বরা উদ্‌যাপন আরম্ভ করেও শেষ করে সঞ্চম 
মাসের পণ্দশ দিন। 

বোধিবক্ষের পৃবাঁদকে নিরঞ্জনা নদী পার হয়ে আমরা এক বনের ঠিক মাঝামাঝি 
"য়গায় এসে একটি স্তৃপের দেখা পেলাম | এর উত্তরাদিকে একটি জলাশয় । 

জলাশয়ের পাশেও একটি স্ত্‌প দেখা যাবে । স্তৃপটির সামনে একটি পাথর স্তষ্ভ। 
আত পুরাকালে কাশ্যপ বুদ্ধ এখানে সাধনা করেন । এর পাশে একট জায়গায় বিগত 
চার বুদ্ধের বসা ও চলাফেরার চিহ্ন রয়েছে । 

এই স্থানাটর প:বাঁদকে মহীনদণ পার হয়ে আমরা একাট বিরাট বনে এসে হাজির 
হলাম। এখানে একটি পাথর স্ত্ভ রয়েছে । 

বুদ্ধের সমকালীন বিখ্যাত সন্ন্যাসী উডু রামপুর এখানে চরম 'সাম্ধ লাভ করেন । 
আবার পরবর্তীকালে এখানেই তিনি এক কু-বাসনা প্রকাশ করেন । 

মহীনদীর প্‌বাঁদক গেলে আমরা বনা প্রাণীসংকুল একটি বিরাট অরণ্যের দেখা 
পাই। ১০০ 'ল মতো পথ চলার পর কুক্ুটপাদাগাঁরতে এসে পেশছাই । এর আরেক 
নাম গুরু পাদ্যঃ কন্যা । এ পর্বতের ধারগুলি বেশ খাড়া ও এবড়ো থেবড়ো ! উপত্যকা 
ও গিরি খাতগুলির মধ্যে যাতায়াত অসম্ভব | এর চারপাশ দিয়ে তীব্রগাতিতে জলধারা 
নেমে আসে ৷ উপত্যকাগযীল ঘন জঙ্গলে ভরা । গৃহা-গহ্র ছাঁড়য়ে থাকা পর্বতের ধার- 
গুল লতিয়ে ওঠা নানারকম বুনো লতাপাতায় ঢাকা । পর্বতাঁটর তিনাট সংকীর্ণ চা 
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আকাশ ফ*ড়ে উপরের দিকে উঠে গেছে । চড়ার উপরের দিক মেঘ ও বাম্পাচ্ছন । এই 
পর্বতমালায় পিছন দিকে সম্মানাস্পদ মহাকাশ্যপ নিবাণাচ্ছন্ন হয়ে শায়িত রয়েছেন । 
লোকে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে স্পদ্ধা করেনা বলে “গুরু-পাদাঃ বলে। মহাকাশ্যপ 
একজন শ্রাবক ছিলেন । তান আধ্যাত্মিক যড়েম্বর্যয ও অন্ট 'বিমোক্ষ লাভ করেন। 
তথাগত 'নিবাণ লাভের আগে তার উপর ধর্মপটক রক্ষার ও মাসীর দেয়া সোনার 
সুতায় বোনা কষায়টি ভাবা বুদ্ধ নৈত্রেয়কে দেবার ভার দিয়ে যান। 

ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব লাভ ক'রে কাশ্যপ প্রথম মহাসম্মেলন আহবান করলেন । তারপর 
[তান কুঁড়ি বছর কাল তাঁর দায়িত্ব পালন ক'রে চলেন। পরে এই আঁনত্য জগতের প্রাত 
অনীহা থেকে মতত্যুর ইচ্ছা প্রকাশ করেন ও সেজন্য এই পাহাড় শীর্ষে ওঠেন । তাই এই 
পাহাড়ের চূড়ায় একট স্তূপ গড়া হয়েছে । নিজন সন্ধ্যাবেলায় দূর থেকে স্তৃপাঁটর 
দিকে তাকালে অনেক সময় মশালের আলোর মতো এক উজ্জ্বল আলোক শিখা দেখা 
যায় কিন্তু পাহাড়ের চড়ায় উঠলে সেরকম ছুই চোখে পড়বে না। 

কুকুটপাদ পর্বতের উত্তর-প,বাঁদকে প্রায় ১০০ ি কাছাকাছি যাবার পর আমরা 
বৃদ্ধবন পর্বতমালার দেখা পাই । এর চ্‌ড়াগাীল বেশ উ“চু, ছোট বড় পাহাড়গুল রাঁতি- 
মতো খাড়া । এই খাড়া পাহাড়ের মধ্যে পাথর গ্হা রয়েছে । বদ্ধ কোন এক সময় এই 
পর্বতে নেমে এসে (আকাশ পথে) এই গুহাঁটিতে থাকেন । এর পাশে একটি বড়ো পাথর 
আছে । এটিতে গোশনর্য চন্দন গৃণ্ড়ো করে বহ্ধা ও দেবরাজ ইন্দ্র তা তথাগতের দেহে 
ওই সময়ে লেপন ক'রে দেন। সেই চন্দনের সুগন্ধ এখনো পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে । 

বুদ্ধবন পর্বতের বন্য উপত্যকার মধ্য দিয়ে পথ ভেঙে ৩০ লি মতো পৃবদিকে চলার 
পর আমরা যাঁন্ঠবন অরণ্যে এসে পড়লাম ৷ এখানে বড়ো আকারের বাঁশ জন্মায় । পাহাড় 
ও উপত্যকা এই বাঁশের বনে ছেয়ে আছে । 

এই বনের মাঝে একাঁট স্তূপ চোখে পড়লো । রাজা অশোক এটিকে গড়ে গেছেন । 

এই বনে কিছুকাল আগে জয়সেন নামে একজন উপাসক বাস করতেন। তিনি 
পান্চম ভারতীয় ক্ষান্রয় ছিলেন। আত সাধাঁসধে ধরনের এই মানুষাঁট বন পাহাড় 
ভালবাসতেন ও সবসময় সত্যের সম্ধানে ডুবে থাকতেন । তিনি ধর্ম ও ধর্মবহির্ভত 
সব রকম শাম্ল্ পাঠ ক'রে সোঁদকে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন । শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিভিত্ব 
ধিধর্মী গোষ্ঠীর লোক রাজা মন্ত্রী সকলেই তাঁকে বিশেবভাবে শ্রম্থা করতো । তারা 
সকলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ও জিজ্ঞাসার উত্তর খুজতে আসতো । তাঁর শিষ্যরা 
চারাদিক ছাঁড়য়ে পড়ে। সত্তর বছর বয়সেও তানি আবরাম পড়ে চলতেন। 

ভারতে একরকমের সুগাম্ধ গুড়োকে মাটির তালের মতো করে তা দিয়ে স্ত্‌প 
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বানানোর প্রথা চলিত আছে। এগুলি ৬-৭ ইস্ট লব্বা ক'রে বানানো হয় ও কোন 
একটি সূত্র থেকে কিছুটা লিখে এর মধ্যে ভরে দেয়া হয় । এগাীলর নাম দিয়েছে তারা 
ধম্্ম-শরাঁর । এগুীল খন অনেক জমা হয়ে যায় তখন একাঁট বড়ো স্তুপ বানিয়ে 
তার মধ্যে এগৃলি তারা জমা করে ও সর্বদা পূজা অঙ্গনা করে চলে। জয়সেন সর্বদা 
মুখে শাস্ত্র পাঠ ও ছাত্রদের নির্দেশাঁদ 'দিয়ে চললেও তাঁর হাত দপট সব সময় কিন্তু 
এই স্তূপ বানাতে ব্যস্ত থাকতো । একশো বছর পার হবার পরেও তিনি সম্পূর্ণ সক্রিয় 
ছিলেন। তারশ বছর মধ্যে তিন সাত কোটি ভ্তপ বানান ও এক এক কোটির জন্য 
এক একট বড় স্তূপ বানিয়ে তার মধ্যে তা রেখে দেন । সাত কোট পূর্ণ হয়ে যাবার 
পর তিনি পূজা দিলেন ও 'িক্ষুদের সেই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করলেন । তারা তাঁকে 
আঁভনন্দন জানালো ৷ এই সময়ে চাঁরাদকে এক 'দিব্য জ্যোতি খেলে গেল ও নানা 
অলৌকিক কাণ্ড ঘটলো । আর তারপর থেকে প্রায়ই এখানে 'দব্য জ্যোতির দেখা 
পাওয়া যেতে লাগলো । 

যাষ্ঠটবনের দক্ষিণ-পশ্চিমে ১০ লি মতো গেলে একটি বড়ো পাহাড়ের দক্ষিণ পাশে 
দঢটি উষ্ণ প্রত্রবণ দেখা যাবে । এর জল বেশ গরম । পুরাকালে তথাগত এদুশট সূন্টি 
করেন ও নিজে তাতে স্নান করেন । এখনো এদশট অফুরন্ত বয়ে চলেছে। কাছে ও 
দূরের লোক এথানে স্নান করতে আসে । তাদের মধ্যে কারো কোন পরানো বা কঠিন 
অসুখ থাকলে এখানে স্নানের ফলে প্রায়ই সে সেরে ওঠে। প্রশ্রণ দুটর পাশে যেখানে 
তথাগত স্বাস্থারক্ষার জন্য নিয়মিত পায়চারি ক'রে বেড়াতেন সেখানে একটি স্তূপ 
গড়া হয়েছে। 

যাষ্ঠটবনের দাঁক্ষণ-প্‌বে ৬-৭ লি মতো গেলে একটি বড়ো পাহাড়ের দেখা পাওয়া 
যাবে। এই পাহাড়ের একাঁট 'গাঁরপথের সামনে একটি স্তুপ আছে। মানুষ ও দেবতাদের 
শৃভার্ে তথাগত বর্ষা উদযাপনের তিনমাস কাল এখানে থেকে ধর্ম ব্যাখ্যান করেন । 
এই সময়ে 'বাম্বসার রাজা তা শোনার জন্য আসতে চান। তিনি পাহাড়টির গা কেটে, 
পাথর গাদা ক'রে তার উপরে ওঠা নামা করার পথ ক'রে দেন । এট চওড়ায় প্রায় ২০ 
পা আর লব্বায় ৩ থেকে ৪ লি। 

এই বড়ো পাহাড়ের উত্তর দিকে ৩-৪ লি গেলে একটি নির্জন পাহাড় চোখে পড়বে । 
আগের কালে খাঁষ ব্যাস এখানে 'নিরালায় বাস করতেন । পাহাড়ের দেহ খু'ড়ে 1তান 
একট ঘর বানান। তার কতকাংশ এখনো দেখা যায় । শিষ্যেরা তাঁর রেখে যাওয়া 
ক্রানের পরম্পরা বয়ে নিয়ে চলেছে ও এখনো তাঁর জনাপ্রয়তা অব্যাহত রয়েছে । 

এই নিন পাহাড়াটির উত্তর-প্‌বে চার পাঁচ 'লি গেলে একটি ছোট পাহাড় পড়বে। 
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এঁটও একলা দাঁড়য়ে আছে। এই পাহাড়ের একপাশে একটি পাথরের কক্ষ আছে। 
লম্বা ও চওড়ায় এটি ১০০০ জন লোক বসার পক্ষে যথেষ্ট । তথাগত এখানে তন 
মাস ধর্ম ব্যাখ্যান করেন। এই পাথর মহাকক্ষের উপরে একটি বড়ো পাথর আছে । 
দেবরাজ ইন্দ্র ও রক্ষা এখানে গোশীর্ষ চন্দন গণুড়া ক'রে তা বৃদ্ধের দেহে ছাড়িয়ে দেন। 
পাথরের গায়ে সে গন্ধ এখনো পাওয়া ষায়। 

এই পাথর মহাকক্ষ থেকে দক্ষিণ-পশ্চমে একটি বিরাট সুড়ঙ্গ আছে । ভারতীয়রা 
একে অসরপুরী বলে। একবার এক যাদুকর ও তার ১৪ জন সঙ্গী এর মধ্যে প্রবেশ 
করে ৩০-৪০ 'ল মতো যাবার পর এক বিরাট রাজনগর দেখতে পায় । 

পাথর কক্ষাটর পাশ দিয়ে প্রায় দশ পা মতো চওড়া ও ৪-& লি লম্বা একাট কাঠের 
পথ রয়েছে । আগের কালে 'বিশ্বসার রাজা বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য 
বন পাহাড় কেটে এঁট তৈরী করেন। 

এখান থেকে পাহাড়ের মধ্যে প্‌বাঁদকে প্রায় ৬০ লি মতো পথ চলার পর আমরা 
কুশাগারপুর (রাজগৃহ ) পেৌশীছাই । মগধ রাজ্যের মধ্যাবন্দুতে এ শহরটি অবস্িত | 
এটি এখানকার পুরানো রাজাদের রাজধানী 'ছিল। এথানে প্রচুর পাঁরমাণে সুগাম্ধ 
কুশ তৃণ জন্মায় ও এজন্য একে কুশাগার বলে। এর চাঁরাঁদকে উচু পাহাড় দিয়ে 
এমনভাবে ঘেরা যে সেগীলকে এর বাইরের দেয়াল বলে মনে হবে । পাঁশ্চম দিকের 
একটি সরু "গঁরিপথ দিয়ে শহরের মধ্যে ঢুকতে হয়। উত্তরাঁদকেও পর্বতমালার 
নধ্য দিয়ে একটি পথ আছে । শহরটি পূব পশ্চিমে লম্বা ও উত্তর-দক্ষিণে সরু । প্রায় 
১৫৬০ 'লি মতো এর ঘের । মাঝখানে থাকা মূল শহরের অবশেষ চিহ্ন প্রায় ৬০ লি মতো 
পাঁরসর জুড়ে ছড়িয়ে আছে। প্রত্যেক রাস্তার দু'পাশে কনকচাঁপা গাছের সার । 
তার ফুল থেকে ভেসে আসা এক মধুর গন্ধে চারিদিক ভরপুর । এই ফুলগৃলি 
উদ্জ্ল সোনাল রঙের। বসন্তকালে এখানকার সমন্ভ বন-বনানী এই ফুলের 
সোনালী রঙে ভরে ওঠে । 

রাজপুরীর উত্তর ফটকের বাইরে একটি স্তূপ চোখে পড়বে । দেবদত্ব ও রাজা 
অজাতশন্রু, দহ*জনে এক হয়ে তথাগতকে বধ করার জন্য এখানে এক মাতাল হাতিকে 
তার দিকে লেলিয়ে দেন । 

এর উত্তর-পূবে একটি স্তুপ রয়েছে । এখানে সারপুত্র ভিক্ষু অম্বাজতের কাছে 
ধর্মব্যাখ্যান শোনেন ও তার ফলে অহধ্ত্ব লাভ করেন । 

এই জায়গাটি থেকে একটুখানি উত্তরাঁদকে গেলে একটি গভার খাদের দেখা পাওয়া 
বাবে । তার পাশে একটি স্তুপ গড়া হয়েছে । খাদের মধ্যে আগুন লুকিয়ে রেখে ও 
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ভাতে বিষ মিশিয়ে শ্রীগুপ্জ এখানে বৃগ্ধদেবকে মারার ফন্দি করেন। 

শ্লীগুপ্ধের আগুনের খাদ থেকে উত্তর-পৃবদিকে শহরের এক বাঁকে একট স্তুপ 
রয়েছে । মহাচিকিংসক জাঁবক এখানে বুদ্ধের জন্য একট প্রচার মহাশালা বানিয়ে 
দেন। দালানাঁটর চারাদকে তিনি ফুল ও ফলগাছ লাগান। ভিতের নিদর্শন ও 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া গাছের 'শকড়গ্ুল এখনো দেখা যায় । তথাগত প্রায়ই এখানে 
আসতেন । প্রচার মহাশালার কাছে জীবকের বসত িটের শেষ নিদর্শন ও একটি 
পুরানো কয়ার গর্ত এখানো চোখে পড়ে । 

রাজপুরীর উত্তর-প্‌বাদকে ১৪/১৬ লি মতন পথ চলার পর গৃপ্রক্‌ট পাহাড়ের 
দর্শন পাওয়া যাবে । উত্তরের পাহাড়ের দক্ষিণাঁদকের ঢাল ছয়ে এই পাহাড়ের 
এক মাত্র চুড়।ট অনেক উচু পর্ন্ত মাথা তুলে দাঁড়য়ে আছে। এর উপর 
শকুনদের বাস। এটি অনেকটা উচু বুরুজের মতো দেখায় । শিখর ঘিরে আকাশের 
হালকা নীল রঙের প্রাতফলন। পাহাড় ও আকাশের রঙ 'মলোমশে যেন একাকার 
হয়ে গেছে। 

তথাগত তাঁর পণ্চাশ বছর ধর্মপ্রচারকের জীবন মধ্যে অনেককাল এই পর্বতে 
কাটান । তাঁর ধর্মমতবাদের অনেক তত্বের বিকশিত রুপ তিনি এখানে বসে 'দয়ে যান। 
তাঁর ধর্মব্যাখ্যান শোনার জন্য রাজা বিদ্বিসার বহু লোক সঙ্গে নিয়ে এর চূড়ায় উঠে 
ছিলেন। তাঁরা এর উপত্যকাগুিকে সমান ক'রে খাড়া পর্বতের গা ছেটে রাষ্তা বের 
করেন, খাড়া পর্বতাংশের ফাঁক মধ্যে সেতু বানান ও পাহাড়ের ব্‌ক কেটে পাথরের 
সশড় তৈরী করেন । এ সিশড়াটি দশ পা চাওড়া ৫ থেকে ৬ লি লম্বা । রাস্তার মাঝে 
দুটি ছোট ভ্তূপ দেখা যাবে । একাঁটর নাম 'রথাবরোহণ' । কারণ, রাজা এখানে রথ থেকে 
নেমে পায়ে হে*টে ান। অন্যটির নাম “জন-আবর্তন' । কারণ, রাজা সাধারণ মানুষদের 
তাঁর সাথে আর না নিয়ে এখান থেকে ফিরিয়ে দেন । পর্বত শীর্ষাট পৃব-পশ্চিমে লম্বা 
ও উত্তর-দক্ষিণে সরূ। তার পশ্চিম সীমান্তে খাড়া ও উ“চু পাথর ঘেরের মাঝে একটি 
ইটে বানানো বহার আছে । এটি বেশ লম্বা চাওড়া । গঠন শৈলীও খুব চমৎকার । 
ফটক পৃবদিকে । তথাগত প্রায়ই এখানে এসে ধর্ম-ব্যাখ্যান করতেন । ধর্ম-ব্যাখ্যানরত 
অবস্থায় তাঁর একট স্বাভাবিক আকারের ম্ার্ত এখন এখানে রয়েছে। 

বিহারের প.বাঁদকে একটি খুব. লম্বাটে পাথর দেখা যাবে । তথাগত নিয়ামত 
এটির উপর পায়চারি করে বেড়াতেন। এটির পাশে ১৪-১৫ ফুট উ*চু ও ৩০ পা মতো 
ঘোরের একটি বিরাট পাথর রয়েছে । দেবদত্ত বুদ্ধদেবকে মারার জন্য দূর থেকে ওই 
পাথর এই জায়গায় গাঁড়য়ে ফেলেন । 
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এর দক্ষিণে পাহাড়ের খাড়াইয়ের নিচে একট ভ্ভপ আছে । পুরাকালে তথাগত 
এখানে সম্ধর্ম পুস্ডরীক সন্ত প্রকাশ করেন । 

গিহারাটর দাক্ষণাঁদকে খাড়া উঠে যাওয়া পাহাড়ের এককোণে একটি বড় পাথরের 
গৃহা-ঘর রয়েছে । তথাগত এখানে একবার সমাধিমণ্ন হন। 

পাথরের ঘরাঁটর সামনে উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রকাণ্ড একটি পাথর রয়েছে । পৃজনীয় 
আনন্দ যখন সমাধিমপ্ন হন, তখন মার রাজা এখানে তাঁকে ভয়ভত করার জন্য 
শকুনের রূপ ধরে আসেন । মারের কার্ষকলাপে আনন্দ ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লে 
বুদ্ধদেব তাঁর আধ্যাঁত্মক ক্ষমতাবলে সে কথা জানতে পারলেন । তখন 'ভাঁন পাথরের 
দেয়াল ফশুড়ে নিজের হাত বাঁড়য়ে আনন্দের পিঠ থাবড়ে তাঁকে আম্বাস ও সাহস দেন। 

বহুকাল পার হয়ে যাওয়া সত্বেও এখনো পাথরের উপর পাখির নখের চিহ্ন দেখা 
যাবে । পাহাড় ফ'হড়ে হাত বের করার ফলে যে গর্তাট হয়, আজও সোঁট বর্তমান । 

বিহারাটর পাশে কয়েকট পাথরের ঘর রয়েছে । এখানে সারিপূত্র ও অন্যান্য 
বড়ো বড়ো অর্থৎ সমাধিমগ্ন হতেন । সা'বুপ্ত্রের পাথরের ঘরের সামনে একটি বড়ো 
কৃম্া আছে । এখন এট জলশন্য । শুধু গতটই যা দেখা যাবে । 

বিহারের উত্তর-পৃবে একট পাহাড়ী নদীর মাঝে একটি বড়ো ও সমতল পাথর 
দেখা যাবে। এখানে তথাগত তার “কাষায়' বন্ত্ শুকোতে দিতেন । আজো তাতে 
কাপড়ের সতোর দাগ দেখা যায়-_ঠিক যেন সেগুলো পাথরের গায়ে খোদাই কারে 
রাখা হয়েছে। 

এর পাশে একট পাথর 'টলার উপর বুদ্ধদেবের পায়ের ছাপ আছে । ছাপের গায়ে 
থাকা চক্রাচহ্ছগুলো বেশ কিছুটা অস্পন্ট হয়ে উঠলেও এখনো তার অস্তিত্ব ধরা যায়। 

পর্বতের উত্তর চ.ড়ায় একাট স্তুপ চোখে গড়বে । সেখানে দাঁড়য়ে বৃদ্ধ মগধ 
শহর দেখেন ও সাতাঁদন কাল ধর্ম-ব্যাখ্যান করেন । 

এই পাহাড়ী শহরের উত্তর ফটকের পশ্চিমে বিপূলাগাঁর ৷ চলাঁতি মতানুসারে এই 
পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোলের উত্তরাদকে আগে নাকি পাঁচশো উঞ্ণ প্রস্্রণ ছিল। 
এখন মান্র গুটিদশেক চোখে পড়ে । তার মধ্যেও আবার কতক ঠান্ডা আর কতক গরম । 
এগদালর উৎপাঁত্ত হয়েছে তুষার ঘেরা পর্ব তমালার দাঁক্ষণে থাকা অনবতগ্ত সরোবর থেকে 
(রাবণ হ্থ্দ) ৷ মাটির তল 'দয়ে বয়ে চলে এগ্যাল হঠাৎ এখানে মাটি ফণ্ুড়ে বোরয়েছে। 
এদের জল সরোবরাঁটর জলের মতই বেশ 'মান্ট আর টউলটলে । সরোবর থেকে ৫০০ 
প্রবাহ-ধারায় পাতালঅ'্নির ধার দিয়ে বয়ে আসার দরুন সেই আঁগ্নশিখার উত্তাপ 
প্রন্্রবণগীলর জলকে গরম করে তুলছে । কতক উঞক প্রশ্রপের মুখে পাথর কেটে নানা 


[হউয়েন-সাঙের দেখা ভারত ১৩৩ 


আকৃীত করে বসানো হয়েছে । কোনটার চেহারা সংহের, কোনটার বা ধবল হাতির 
মুখ । কোথাও কোথাও পাথরের নালী বানানো হয়েছে যার মধ্য দিয়ে জল গাঁড়য়ে উচু 
পুকুরে বা জলাধারে ?গয়ে পড়ে । আবার 'নচেও পাথর বাঁধান জলাধার । সেখানে জল 
গিয়ে পুকুরের মতো জমা হয় । প্রত্যেক শহর ও গ্রাম থেকে নানা দেশের লোকেরা 
এখানে স্নান করতে আসেন । অসুচ্ছ লোক এর ফলে প্রায়ই ভাল হয়ে ওঠে । এই 
উ্ণ প্রত্রবণগ্ীলর ডাইনে বাঁয়ে অনেক স্তূপ আছে । অনেক 'বহারেরও অবশেষ 
রয়েছে । এগাঁল একেবারে গা-ঘে"যাঘেশস করে দাঁড়িয়ে। এর সবকাঁট জায়গাতেই 
বিগত চার বৃদ্ধ ওঠা-বসা চলা-ফেরা করে গেছেন এবং এখনো সে সবের চিহু রয়ে গেছে । 
এ ম্থানাটি পর্বত ঘেরা ও যথেন্ট জল থাকার দরুণ বিশেষ গুণবান ও জ্জানবান ব্যক্তিরা 
এখানে বাস করেন । অনেক মুনি খাঁবও এখানে শান্তিতে ও নিরালায় বাস করেন । 

উষ্ণ প্রত্রবণের পশ্চিমে ণপপ্পল' নামের পাথরের বাঁড়টি দেখা যাবে। ভগবান বচ্ঘ 
প্রায়ই এখানে বাস করতেন । এই বাড়িটির পিছনে ষে গভবর গুহাটি রয়েছে সেটি এক 
অসুরপুরী । সমাধি অভ্যাস রত বহু ভিক্ষু তার মধ্যে বাস করেন । প্রায়ই এই গুহা 
থেকে নাগ, সাপ, সিংহ, ও নানা আকৃতির আশ্চর্ধযকর জাবজন্তুকে বেরিয়ে আস ঠ 
দেখা যায়। এ ধরনের দৃশ্য দেখে অনেকেই হত বাক হয়ে যুক্তিবোধ হারিয়ে ফেলেন । যাই 
হোক, মান খাঁষরা যেসব জায়গায় বাস করেন এই অণুল1টি তার মধ্যে একাঁট । এখানে 
বহু পণ্য-স্মার আছে বলে তাঁরা সব 'বিপদ-আপদ তুচ্ছ করেও এখানে থাকেন । 

বিপুলাগারর শিখরে একটি স্তূপ চোখে পড়বে । এক সময় বুদ্ধদেব সেখানে 
ধর্মব্যাখ্যান করেন । এখন সেখানে অসংখ্য নগ্ন সন্ন্যাপীর (নিগ্রম্হ) বাস । তাঁরা দিন 
ও রাত আঁবরামভাবে কৃচ্ছু সাধনা ক'রে চলেছেন । সকাল থেকে সম্ধ্যে পরন্তি স্তৃপ- 
1টকে প্রদাক্ষণ ক'রে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানয়ে চলেছেন । 

এই পাহাড়ী শহরাঁটর ( গিরিরাজ ) উত্তর ফটকের বাঁদক ধরে প:বমুখা ২/৩ লি 
মতো গেলে, দাক্ষণ পাহাড়ের উত্তর কোলে একটি ঝড়ো পাহাড়ের ঘর দেখা ষাবে। 
এটিতে দেবদত্ত সমাধি সাধনা করতেন । 

এই পাথরের ঘরাঁট থেকে সামান্য একটুখাঁন পৃবাঁদকে একাঁট সমতল পাথরের বুকে 
রন্তের দাগের মতো ছোপ ছোপ দাগ রয়েছে । পাশেই একটি স্তূপ ॥ এখানে একজন 
ভিক্ষু সমাধ সাধনা করতেন । সাধনায় পিশ্ধিলাভ করতে না পারায় তিনি প্রাণত্যাগ 
করার জন্য 'নিজের গলা ক্ষতাবক্ষত করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অহঘ্ব লাভ হলো । 
তারপর তাঁকে দাহ করা হয় ও তান নিবণি লাভ করেন। তাঁর এই মহত 'সিম্ধান্তের 
জন্য ভাঁর নামে এই ম্সৃতি স্তৃপটি গড়া হয়। 
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এখান থেকে পৃবে একটি পাহাড়াঁ অন্গলে একাঁট পাথরে বানানো স্তূপ দেখা যাবে । 
এখানে বাস করা এক সমাধ সাধনারত ভিক্ষু আকাংাখত ফল না পেয়ে এখান থেকে 
নিচে ঝাঁপ দেন ও 'সাঁদ্ধলাভ করেন । তাঁর অচল বিশ্বাসের দূঙ্টান্তটিকে চিরম্তন 
ক'রে রাখার জন্য স্ত্পাঁটি বানানো হয়েছে । 

পাহাড়ী শহরাটর উত্তর ফটক থেকে এক 'লি মতো এাগয়ে যাবার পর করম্ড বেণু 
বনের দেখা পাই । এখানে এখন শুধু একাঁট বিহারের পাথরে তোলা বুনিয়াদ ও ইটের 
বাঁনয়াদ ও ইটের দেয়ালগুলিই যা দেখা যাবে । এর দরজা পৃবমুখী । তথাগত এখানে 
প্রায়ই এসে বাস করতেন। লোকেদের পর্থানদে'শ করার জন্য ধর্মের ব্যাখ্যান শোনাতেন। 
মাঁতির পাঁরবর্তন ঘটিয়ে সত্যধর্মের অনুরাগী ক'রে তুলতেন । এখানে এখন বুদ্ধদেবের 
স্বাভাবক আকারের একটি মৃর্ত বানানো হয়েছে । এই শহরের এক নামকরা গৃহপপাত 
করণ্ড এই বিহারটি ব.দ্ধদেবকে ক'রে দেন। 

করণ্ড বেণৃবনের পৃবাঁদকে রাজা অজাতশত্রুর তৈরী একটি স্তপ দেখা যাবে। 
বৃদ্ধের পাবত্র দেহাবশেষ যে ক'জন রাজার মধ্যে ভাগ হয়, অজাতশত; তাদের একদল । 
[তান তার উপর এই দ্তৃপাঁট গড়ে বৃষ্ধের প্রতি পুজা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । 
এরপর রাজ্বা অশোক এটিকে খুড়ে দেহাবশেষ বের করে নেন ও নিজ্বে অন্য ঞ্কটি 
স্তূপ তোলেন । 

রাজা অজাতশত্রুর স্তৃপাঁটির পাশে আরেকটি স্তূপ আছে । এটিতে আনন্দের আধা 
দেহাবশেষ রাখা হয়েছে । এই সৌধাঁটর পাশে একটি জায়গা আছে যেখানে বুদ্ধদেব 
পায়চারি করতেন । 

এখান থেকে অল্প একট.খানি এগিয়ে গেলে একাঁট স্তৃপের দেখা পাওয়া ষাবে। 
বর্ধা উদযাপনকাতে! সাঁরপূত্র ও মুদগলপূত্র এখানে বাস করতেন। 

বেণুবনের দাঁক্ষণ-পশ্চিমাদকে ৫ থেকে ৬ লি মতন যাবার পর দক্ষিণ পর্বতের 
উত্তরভাগে একটি বিরাট বাঁশবন দেখা যাবে । এর মাঝে একটি বিশাল পাথরের বাড় 
দাঁড়য়ে আছে । বৃদ্ধদেবের নিবারণ পরে পূজনায় কাশ্যপ এখানেই তিন পিটক সংকলনে 
জন্য ১১৯ জন মহান অহতের সঙ্গে মালিতভাবে মহাসম্মেলন ডাকেন । এর সামনে 
একট পুরানো ভিত দেখা ষাবে। ধর্ম পিটক সংকলনের জন্য সমবেত অহ্ৎগণের 
থাকার জায়গা ক'রে দেবার জন্য রাজা অজাতশন্রু এট তৈরী করয়েছিলেন। 

এই সদ্মেলনে আনন্দ সূত্র-পটক, উপালি বিনয়-পটক ও কাশ্যপ আঁভধর্ম-পিটক 
সংকলনের ভার নেন। পজনীয় কাশ্যপ এ সম্মেলনের সভাপাঁত বা স্থবির ছিলেন 
বলে একে স্থাবর সম্মেলন বলা হয় । 
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মহান কাশ্যপ যেখানে সম্মেলন করেন সে জায়গাটি থেকে উত্তর-পশ্চমাদিকে একাঁট 
্তুপ আছে । উপরোস্ত সম্মেলনে যোগদানে প্রথমে বাধা পেয়ে আনন্দ এখানে এসে 
নীরবে বসে থাকেন ও সেই অবস্থায় অরতত্ব লাভ করেন । অরহ্তস্ব লাভের পর তিনি 
সন্সেলনে যোগ দেবার সুযোগ পান। 

এই ভ্রায়গাটি থেকে ২০লি মতো পশ্চমাদকে হাটিলে রাজা অশোকের তৈরী একটি 
্ভপের দেখা পাওয়া যাবে । এখানেই 'মহাসংঘ' তাদের আধবেশন করেন। কাশ্যপের 
সম্মেলনে যারা যোগ দেবার অনুমতি পানান এ রকম একলক্ষ লোক একান্রত হয়ে 
এখানে জালাদা এক সম্মেলন করেন । এই সম্মেলনে ভিক্ষু ও গৃহী উপাসক উভয়ে 
একত্রিত হয় ও শেষ পন্তি &ট িটক সংকালত হয় । এই পাঁচাট পিটক যথারুমে-_ 
সূত্র, বিনয়, আভধর্ম, 'বাবধ (ক্ষুদ্র নিকায় বা সন্নিপাত 'নিকায় ) ও ধারণা িটক। ষেহেতু 
এখানে 'িক্ষু ও গৃহ? উভয়ে একত্র হয়ো ছলেন এজনা এ সম্মেলনকে “মহাসংঘ' বলা হয় ৷ 

বেণুবন বিহারের উত্তরাদকে ২০০ পা মতো গেলে করন্ড সরোবর ৷ জাীবতকান্গে 
তথাগত এখানে প্রায়ই ধর্ম-ব্যাখ্যান ক'রে গেছেন। এর জল স্বচ্ছ ও নির্মল এবং অন্টগৃণ 
সমশ্বিত। বুদ্ধের 'নবাঁণের পর সরোবরের জল শাাকয়ে নিশ্চিহু হয়ে গেছে । 

করণ্ড সরোবরের উত্তর-পশ্চিমে ২/৩ লি মতো গেলে একাট স্তুপ দেখা যাবে৷ 
রাজা অশোক এটিকে বানান । ৬০ ফুটের মতো উণ্চু এই ভ্তুপাঁটর পাশে একটি পাথর 
স্তদ্ত আছে । এতে এই জ্তুপ গড়ার কারণ খোদাই করা রয়েছে। স্তম্ভাট পঞ্চাশ 
ফুটের মতো উচু ও তার উপরে একটি হাতির মূর্তি রয়েছে। 

পাথর স্তম্ভাট থেকে উত্তর-পৃবদকে একটুখানি গেলে আমরা রাজগৃহ শহরে এসে 
পেখছাই। শহরের বাইরের দেয়াল নন্ট হয়ে গেছে । এখন তার চিহ্নবর্ণও নেই। 
[ভিতরের দেয়াল (অথাৎ রাজপুরীর দেয়াল) শেষ দশায় পেশছালেও এখনো মাটির উপর 
কিছুটা উচু পর্যম্ত টিংকে আছে । এর ঘের প্রায় ২০ 'লির কাছাকাছি । রাজ্ঞা 'বাশ্বসার 
প্রথমে কুশগনগর বাস করতেন । কিন্তু সেখানে লোকের বাড়িঘর একেবারে গা ঘে“যাঘে"ষ 
হয়ে থাকার দরূন ঘন ঘন আগুন লেগে ক্ষাতি হতো । একটি বাড়তে আগুন লাগলে 
পাশের বাঁড়ও তা থেকে রেহাই পেত না ও এভাবে এক একটি পল্লী পুড়ে ছাই হয়ে 
যেত। মুখ বুজে ক্ষাতি সয়ে চলা অস'ভব হয়ে উঠতে লোকেরা জোর নালিশ জানাতে 
শুরু করলো । রাজা বললেন-_“আমার পাপের ফলেই গাঁরব মানুষেরা ভুগছে । কোন: 
পুণ্যকর্ম করলে এ ক্ষতির হাত থেকে বাঁচ? যায় £ মম্তীরা বললেন_ মহারাজ, আপনার 
সুশাসনে চারাঁদকে শাম্তি ও এঁক্য বজায় রয়েছে । আপনার ন্যায়নিষ্ঠ নীতাঁবাধর জন্য 
(ধর্ম ও জ্ঞানের) আলোক ও অগ্র্গাত অব্যাহত রয়েছে । শুধু লোকের অমনোষোগতার 
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ফলেই আগুনে পুড়ে এসব ক্ষাতিকর ঘটনা ঘটছে । এরকম ঘটনা রুখতে হলে কঠোর 
নিয়ম চালু করা দরকার। এখন থেকে যাঁদ কোথাও আগুন লাগে তবে তন্ন তন্ন কারে 
খু'জে পেতে তার উৎস বার করা হোক । মূল দোষাঁকে সাজা দেয়া হোক, তাকে শীত 
বনে? নিখাঁসিত করা হোক । শীত বনে সাধারণতঃ মৃতদেহ ফেলা হয় । সকলেই একে 
ভয়ংকর জায়গা বলে মনে করে । কেউই তার মধ্য 'দিয়ে চলা ফেরা তো দূরের কথা তার 
ধারও মাড়াতে চায়না । অপরাধীকে সেখানে তাঁড়য়ে দেয়ার নিয়ম চালু করলে, লোকে 
আপনা থেকেই সতর্ক ও মনোযোগ হয়ে উঠবে । রাজা বললেন--ভাল কথা বলেছ। 
রাজ্যে (সই রকম ঘোষণা ক'রে দাও । প্রত্যেক লোকের কানে একথা যেন পেশছায় ।, 

এরকম ঘোষণার পর সবার আগে রাজপ্রাসাদেই একদিন আগুন লাগল । রাজা 
৩খন মন্ীদের বললেন-_-'আমাকেই নির্বাসত করা দরকার ।” তান ছেলের হাতে 
রাঞ্/ভার দিয়ে নবসিনে গেলেন । 

রাজা বা'বসার শীত বনে একা বাস করছেন শুনে, বৈশালীরাজ তাঁকে আচমকা 
আক্রমণ করার জন্য সসৈন্যে এগোতে থাকলেন । খবর পেয়ে সীমান্ত রক্ষী সেনাপাতিরা 
বলের মধ্যে একট শহর গড়ে তুললেন । রাজা নিজে যোহতু সেখানে প্রথম বনবাস 
আরভ করেন সেজন্য তার নাম ছেয়া হলো রাজগূহ । তারপর মন্ত্রী ও অন্যান্য 
লোকেরা সেখানে বসবাস শুরু করলো । 

আবার এরকম কথাও শোনা যায় যে রাজা অজাতশন্লুই নাকি প্রথম এ শহরটি 
গড়েন । তারপর তাঁর উত্তরা'ধকারীও একেই রাজধানী করেন ও রাজা অশোকের সময় 
গধন্ত তা চালু থাকে । এরপর রাজা অশোক প্রথম পাটলীপত্রে রাজধানী সাঁরয়ে 
আনেন ও রাজগৃহ শহরাঁট রাহ্ণদের দান ক'রে দেন। এজন্য আজকাল সে শহরে 
সাধারণ মানুষদের দেখা যায় না। হাজার খানেক ব্রাহ্মণ পারবারই থাকেন শুধু । 

রাজপ-রাঁর দাঁক্ষণ-পশ্চিম ফোণে দট ছোট সংঘারাম রয়েছে । যে সব ভিক্ষু এখানে 
আসা যাওয়া করে বা একেবারে নতুন তারা এটতৈ রাত কাটায় । বুদ্ধদেব দহ 
জায়গাতেই তাঁর জীবতকালে এসে ধর্ম-ব্যাখান ক'রে গেছেন । এর উত্তর-পশ্চিম একি 
স্ত,প'আছে। গৃহপতি জ্যোতিত্ক যে গ্রামাটিতে জন্মান সোঁট এককালে এখানেই ছিল । 

শহরের দাঁক্ষণ ফটকের বাইরে, রাস্তার ঝাঁদকে একট স্তূপ আছে। এখানে 


“তথাগত ধর্ম ব্যাখ্যান করেন। এছাড়া রাহুলকেও তিনি এখানেই আপন ধর্মমতে 
দীক্ষত করেন। 


এখান থেকে তিরিশ লি মতো উত্তরাদকে গেলে নালন্দা সংঘারামের দর্শন পাই। 
দেশের পদরানো হীতহাস থেকে জানা যায় যে, এই সংঘারামের দিকে এক আম বনানীর 
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মাঝে একাট পুকুর আছে। এই পুকুর নিবাসী নাগের নাম নালন্দা । এর পাশেই 
সংঘারামাট গড়া হয়েছে বলে এটির এরকম নাম। 1$্ভু আসল কথা অন্য রকম। 
পুরাকালে তথাগত একবার বোধিসব্ হয়ে এখানে জম্মোছলেন। ওই সময়ে তান একটি 
বিশাল রাজ্যের রাজা হন । সে রাজ্যের রাজধানী এখানেই ছিল । জীবের প্রাত অপার 
করুণা থেকে তিনি সর্বদা তাদের দুঃখ দূর করার চেপ্টা করতেন । এই সনগুণের জন্য 
ওঁকে 'আবরামদাতা" বলা হতো । আর এই নামটিকে চিরন্তন ক'রে রাখার জন্য সংঘা- 
রামাটর এই নামকরণ করা হয় । এ জায়গাটি আগে একটি আম বাগান ছিল ৷ ১০ কোটি 
স্বর্ণ খণ্ড দিয়ে ৫০০ জন শ্রেষ্ঠ এটিকে কিনে বুদ্ধদেবকে দান করেন। বৃদ্ধদেব এখানে 
(তন মাপ কাল থেকে ধর্মব্যাখ্যান করেন ও সেই বাঁণক ও অন্যান্যরা এর কলে সব্গতি 
ভি করেন। 

বুদ্ধের নিবণি লাভের কছুকাএ পরে এদেশের এক পুবতিন রাজা শক্কাদিত্য বৃদ্ধের 
ধনমতের প্রা অন:রন্ত হয়ে ত্রি-রত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন । তিন এই আম- 
বাগানে একটি শভগ্থান গণংকার রয়ে বাছাই কর সেখানেই নালন্দা সংঘারামটি 
গড়লেন ! যখন এটি বানানোর কাজ শুরু করলেন তখন খোঁড়াখুশড়র বেলায় আঘাত 
পেয়ে নাগট আহত হলো। এইসময়ে বিধম্দের মধ্যে একজন নামকরা গণংকার ছিলেন। 
ডান 'নর্ঘন্হ সংপ্রদায়ের লোক । ঘটনাটি দেখে তিনি এইরকম ভাবষ্যতবাণা লিখে রেখে 
দেছেন 2 দিনে নাত জায়গাটি অতি সুলক্ষণযুত্ত । এখানে একট সংঘারাম তৈরী করা 
হলে সেট বিব্যাত হয়ে উঠবে । পঞ্টাসম্ধু মধ্যে আবর্শ স্থানায রূপে গণ্য হবে। এক 
হআার বছর তার ক্রনোনাত বজার থাকবে । সকল স্তরের শিক্ষার্থীরাই এখানে সহজে 
সুশক্ষা লাভ করবে। কিন্তু নাগের দেহ থেকে রড ঝরানোর জন্য এখানে অনেক 


শক্রা দত্যের পর তাঁর পুত্র বুধগঞ্জ রাজা হলেন। পিতা যে মহ কাজ আরম্ভ করেন 
1৩ তা বঙ্গায় রাখেন । এই সংবারনটির দক্ষিণাদকে তিনি আরো একট সংঘারাম 
বানিয্স দেন। রাজা তথাগত গুপ্চও উদ্দীপনার সঙ্গে তাঁর পূর্ব পুরুষদের ধারা 
অনসন্পণ ক'রে যান । তান (মূল) সংবারানটর পুবাদকে আরো একটি সংঘারাম গড়ে 
তোলেন । 

এরপর রাজা বালাদত্য সাম্রাজ্য লাভ করলেন। তিনি উত্তর-প্‌বাঁদকে একটি 
সংঘারাম বানিয়ে দেন। সংখারামাট তৈরী সম্পূর্ণ হলে তান এক আনন্দ সম্মেলন 
ভাকলেন। খ্যাত অখ্যাত সবাইকে 1তাঁন সমানভাবে সম্মান দিতেন। তাই সাধারণ 
মান্য ও ধমনিংগামী সবাইকে তিনি নাবিচারে আমন্ত্রণ জানালেন । ভারতের সকল 
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ভিক্ষু এসে জমায়েত হলো, এমনকি দশ হাজার লি দূর থেকে পরস্ত । সকলের আসা 
যখন শেষ হয়ে গেছে তার অনেক পর দ্‌জন ভিক্ষু এসে হাজির হলেন। তাঁদেরও 
অভ্যর্থনা ক'রে তেতলা মণ্ডপের উপর নিয়ে যাওয়া হলো । অভ্যর্থনাকারীরা তাঁদের 
ভিজ্ঞাসা করলেন-_-“আপনারা কোথা থেকে এসেছেন ? এত দেরীতে কেন এলেন ? 
তাঁরা উত্তর দিলেন-_“আমরা চন দেশ থেকে এসেছি । আমাদের আচার্ষের অসুখ 
হয়েছিল, তাই তাঁর সেবা সমশ্রুষা ক'রে সুস্থ ক'রে তুলে তারপর নিমন্ণ রক্ষা করতে 
বের হয়োছ । এজন্যই আমাদের এখানে আসতে এতো দেরী হয়ে গেল ।” 

সমবেত সকলে সেকথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন । রাজাকে খবর দেয়া হলো । 
তাঁরা ষে উ্চ্দরের সাধূ একথা বুঝতে পেরে তান নিজেই তাঁদের সঙ্গে আলাপ পিচ 
করার জন্য এলেন। মণ্ডপে এসে কিন্তু তাঁদের খোঁজ আর পেলেন না। তাঁরা ষেএর 
মধ্যে কোথায় গেলেন তা কেউ বলতে পারলো না । এই (অলৌকিক) ঘটনায় রাজার মনে 
ধর্ম বিশ্বাস আরো গভীর হলো । তান রাজ্য ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস নিলেন । রাজা থেকে 
তিনি একেবারে নিম্ন পর্াঁয়ের ভিক্ষু হয়ে গেলেন । ফলে তিনি এক অস্বান্তকর পাঁর- 
স্ছঘির মধ্যে পড়লেন । তাই তিনি ভিক্ষ-দংঘকে বললেন-_'আগে আমি রাজা ছিলাম, 
সম্মানীয়দের মধ্যে আমার শ্ছান ছিল সবার উপরে । কিন্তু ভিক্ষু হবার পর আমাকে 
ভিক্ষু কুলের একেবারে তলে স্থান দেয়া হয়েছে । তখন সংঘ থেকে সিম্ধাম্ত নেয়া 
হলো যে যারা পূর্ণসম্পদা লাভ করেনান এমন ভিক্ষুদের শ্রেণী বিভাগ সংঘে প্রবেশ- 
কাল অনুসারে করা হবে । একমাত্র এই সংঘারামাটিতেই এ নিয়ম চালু রয়েছে । 

এই রাজ্জার পুত্র বস তারপর সিংহাসন লাভ করলেন। তিনিও এই ধর্মের প্রাতি গন্ভনর 
অনুরন্ত ছিলেন । এই সংঘারামের পাঁশ্চমাদিকে ঠতানও একটি সংঘারাম স্থাপন করেন । 

এরপর মধ্য ভারতের এক রাজা উত্তরাঁদকে একাঁট বিশাল সংঘারাম গড়লেন । 
এছাল্ভাও তান এই সংঘারামগ্ীলর পুরো পাঁরসর উচু ঘের দেয়াল দিয়ে ঘিরে এক 
ফটকের মধ্যে সব সংঘারামগুিকে রাখলেন । পর পর আরো অনেক রাজা নানা সৌধ 
তুললেন । ভাস্কর্য শিজ্পীরা প্রাণ ঢেলে তাদের নৈপতণ্য খাটিয়ে সেগুলিকে শিম্পমশ্ডিত 
ক'রে তুলেছে । এভাবে পুরো জায়গাটি ধীরে ধীরে এক অপরপে দর্শনীয় স্থান হয়ে 
উঠেছে । রাজা বললেন-_“যে সম্রাট প্রথম এখানে সংঘারাম গড়েছেন তাঁর গড়া সংঘা- 
রামের মহাকক্ষ মধ্যে আম একাঁট বুদ্ধ মার্ত বসাব। প্রাতষ্তাতা সম্রাটের প্রত 
শ্রদ্ধার নিদর্শন রূপে সংঘের চাল্লশ জন ভিক্ষুকে প্রত্যেকাঁদন খাওয়াবো । 

এখানে ৰেশ কয়েক হাজার ভিক্ষু আছেন । যোগ্যতা ও প্রাতিভার দিক থেকে তাঁরা 
সবার সেরা । তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকশো 'ভিক্ষৃর নাম ও খ্যাতি দূর দেশগুলিতেও 
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ছাঁড়য়ে পড়েছে । চাল-চলন আচার-বাবহারের দিক থেকে তাঁরা নিথ্ঠাবান ও ব্রুটশন্য । 
আম্তাঁরকতার সঙ্গে নোৌতিক নীতি-দর্শনের মূল আদর্শ ও লক্ষ্যকে মেনে চলেন! এই 
সংঘারামের নীতি-নযমগুলি বেশ কঠোর । প্রাতাট ভিক্ষু, তা মেনে চলতে বাধ্য । 
ভারতের সব দেশ তাঁদের শ্রদ্ধা করে, অনুসরণ করে। প্রতিদিন বহু তাঁত্বক প্রম্ণ 
এখানে তোলা হয়, তার উত্তর দেয়া হয় । প্রশ্ন আর উত্তরের ভিড়ের মধ্যে দন যে কখন 
শেষ হয়ে যায় টের পাওয়া যায় না। সকাল থেকে রাত পর্যশ্ত সকলে নানা আলোচনায় 
নিমপ্ন। শিক্ষানবীশ ও আভন্ঞরা একে অপরকে সাহায্য ক'রে চলেছে। যাঁরা ভ্রীপিটকের 
উপর কোন জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নের উত্তর বা আলোচনা করার ক্ষমতা ধরেন না তাঁদের 
পাঁ্ভত বলে গণ্য করা হয় না। এজন্য যেসব লোক তাড়াতাড় জ্ঞান ও খ্যাতির শিখরে 
উঠতে চান তাঁরা বিভিন্ন দেশ থেকে দলে দলে এখানে আসেন । এখান থেকে মনের 
জিদ্ধ্রাসা ও সংশয় দূর ক'রে নিয়ে তাঁরা ফিরে যান । এভাবে জ্ানের ম্রোতধারা দিকে 
দিকে প্রবাহত হয়ে চলেছে । সহজে নাম কেনার জন্য অনেকেই 'মথ্যা করে নিন্দেকে 
এখানকার ছাত্র বলে পারচয় দেয় ও সম্মান কুড়োয় । যাঁদ বাইরের কোন লোক এখানে 
ছার হসাবে স্হান পেতে চায় বা আলোচনায় ভাগ নিতে চায় তবে দ্বারপাল তার কাছে 
কতকগ্ীল শস্ত প্রশ্ন তোলেন । অনেকেই তার উত্তর দিতে না পেরে এখান থেকে ফিরে 
বেতে বাধ্য হয় । পুরানো ও নতুন বাঁভন্ন শাস্ বইয়ের উপর আগে থেকে গভীর দখল 
না থাকলে এখানে ছাত্র 1হৃসাবে স্হান পাওয়া দুষ্কর । এজন্য, যেসব ছাত্ত এখানে নতুন 
আসে তাদের গভির বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করার ক্ষমতা দেখাতে হয় । সাধারণতঃ দশ 
জনের মধ্যে ৭ থেকে ৮ জনই এই পরীক্ষার অসফল হয় । সেই সঞ্রল দুই বা তিনঞ্জন 
ষখন এখানকার ( পাঁণ্ডিত ) সমাবেশে আলোচনা করতে সুযোগ পায় তখন তাদের হার 
একেবারে নিশ্চত। কিন্তু যারা অসাধারণ প্রাতভাধর তাদের নাম এখানকার বিরাট 
কৃতশদের নামের তালিকায় যুস্ত হয়ে যায় । যেমন ধর্মপাল ও চন্দ্রপাল ঃ এ*রা এ*দের 
রেখে যাওয়া অনন্য জ্ঞানের দ্বারা অজ্জান ও পার্থিব লোকেদেরও উদ্দীঁপিত করেছেন । 
গুণমাতি আর স্হিরমতি £ এ*দের উন্নতমানের শিক্ষাধারা এখনো বিদেশে পর্যন্ত 
প্রবাহত। প্রভামিত্র £ ইনি তাঁর সংষ্পন্ট আলোচনা ক্ষমতার জন্য বিখ্যাত । জিনমিত £ 
তাঁর উন্নত ধারার বাগনীতার জন্য নাম কিনেছেন । জ্ঞানচন্দ্রের রীতি ও খ্যাঁতিই তাঁর 
'বাশস্ট কার্যকলাপের স্বাক্ষর । আছেন শীপ্রবৃদ্ধ ও শখলভদ্র । আরো অনেক বিশিষ্ট 
ব্যাস্ত আছেন যাঁদের নাম কালক্রমে লোকে এখন ভুলে গেছে । এই সব বিখ্যাত লোকেরা 
সকলের কাছে পাঁরাচত। তাঁরা সদগণ ও প্রাতিভায় পূর্ব বতশদেরও ছাঁড়য়ে যান, 
প্রাচীনদের জ্ঞানের সীমানাকেও আতিক্রম করেন ৷ এদের প্রত্যেকেই অনেকগুলি করে 
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(কয়েক দশ) ধর্মপ্রব্ধ ও টীকা গ্রন্থ লিখে গেছেন ও সেগুঁল ব্যাপকভাবে চারাদিকে 
ছাড়য়ে পড়েছে । প্রাঞ্জলজতার জন্য সেগুলি এখনো স:প্রচলিত । 

এই সংঘারামের চারাঁদকে শয়ে শয়ে পুণ্য স্মারক ছাঁড়য়ে আছে । বইয়ের আয়তন 
সংক্ষপ্ত করার জন্য এ থেকে মান্র গুটি কয়েকের কথা বলবো । 

সংঘারামের পাশ্চমাঁদকে একটি বিহার আছে । এট দেখার জন্য বোশ দূর হাঁটতে 
হবে না। পুরাকালে তথাগত এই জায়গাঁটিতে (তন মাস থাকেন ও দেবতাদের মঙ্গল 
গবধানের জন্য পরম ধর্মকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যান করেন। 

দাক্ষণ দিকে ১০০ পা মতো গেলে একট ছোট স্তূপের দিকে নজর পড়বে ॥। বহু 
দূর দেশ থেকে আসা এক ভিক্ষুকে বুদ্ধদেব এখানে দর্শন দেন। 

এই দক্ষিণ দিকেই অবলোকিতেশবর বোঁধসত্বের একটি দাঁড়ান মর্ত আছে । কখনো 
কখনো তাকে এক সুরাঁভ পান্ন নিয়ে বুদ্ধের বিহারের দিকে যেতে দেখা যায় কখনো বা 
ডানাদকে ঘুরে দাঁড়য়ে থাকতে দেখা যায় । 

এই মার্তিটর দাক্ষণে একাঁট স্তূপ আছে । বুদ্ধদেব তিন মাস মধ্যে যত নখ ও চুল 
কাটেন তা এখানে রাখা আছে । যে সব লোক কঠিন রোগে ভোগেন তাঁরা এখানে এসে 
স্তুপাঁটিকে প্রদক্ষিণ করলে বোশর ভাগ ক্ষেত্রেই ভাল হয়ে যান। 

এর পাশ্মে, দেয়ালের বাইরের দিকে পুকুরের পাশে একটি স্তূপ আছে । এখানে 
চড়াই পাঁখ হাতে ক'রে এক বিধমশি বুদ্ধদেবকে জম্ম ও মৃত্যু নিয়ে নানারকম প্রশ্ন 
করেন। 

দেয়ালের সীমানা মধ্যে, দাক্ষণ-পূবে ৫০ পা মতো গেলে একটি অসামান্য গাছ 
দেখা যাবে । এ গাছাটি ৮ থেকে ৯ ফুট উচ্চ, কিন্তু গাছটর দুটি গশ্াড়। জাঁবিত- 
কালে তথাগত একদিন তাঁর দাঁত ঘষে দাতিনাঁট এখানে ছণুড়ে ফেলেন । সেই দাঁতনটি 
থেকেই এ গাছাট গিয়েছে ৷ বহ্‌কাল পার হয়ে গেলেও গাছটি বাড়ে'ন বা কমেনি । 

তারপর প্‌বাঁদকে একাঁট বড়ো বিহার রয়েছে । এট প্রায় দুশো ফুটের কাছাকাছি 
উ“চু। তথাগত এখানে চার মাস থেকে ধর্মের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা ক'রে যান। 

এরপর উত্তরাদকে ১০০ পা মতো গেলে একাঁট দিবহার দেখা যাবে । এখানে অব- 
লোকিতেম্বর বোধসত্তবের মার্ত আছে। যে সব 1নম্ঠাবান ভক্তরা অপার ভান্ত নিয়ে 
তাঁকে পূজা অচ্না করেন, তারা তাঁকে বান সময়ে বিভিন্ন চ্ছানে দেখতে পান। 
1তাঁন একই স্থানে অনড় থাকেন না। কখনো তাঁকে দরজার পাশে দাঁড়ন্লে থাকতে 
দেখা যায়, কখনো বা কুলুক্গীর বাইরে চলে আসেন । সাধারণ অনুগামণ ও ভিক্ষু উভয় 
স্তরের ধর্মপ্রাণ লোকই চারাদক থেকে দলে দলে তাঁকে পুজা দিতে আসে । 
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এই বিহারাঁটির উত্তরাদকে এর চেয়েও বড়ো একাঁট বিহার আছে । এট খাড়ায় 
1তনশো ফুটের কাছাকাছি। রাজা বালাদিত্য এই বিহারি তৈরী ক'রে গেছেন। এর 
'ঠিন সৌন্দর্য, আকার ও বৃণ্ধ মৃর্তাট বোধবৃক্ষের কাছে থাকা বড়ো বিহারটির মতন । 

এর উত্তর-পূবাঁদকে একটি স্তূপ দেখা যাবে । তথাগত এখানে সাতাঁদন ধরে পরম 
ধর্মের ব্যাখ্যান করেন । 

উত্তর-পাঁশ্চমাদকে একাঁট জায়গা আছে সেখানে বিগত চার বৃদ্ধ ওঠা-বসা চলা- 
ফেরা করেন। 

এর দক্ষিণাঁদকে রাজা শীলাদিত্যের তৈরী বিহারটি দেখা যাবে । এটি পিতল দিয়ে 
তৈরী করা হচ্ছে। বানানো এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি । পরিকম্পনা মতো গড়া শেষ 
হলে এর খাড়াই ১০০ ফুট হবে। 

তারপর পবাঁদকে দুশো পা মতো গেলে, দেয়ালের বাইরের 'দকে বুদ্ধের একটি 
দাঁড়ানো মার্ত চোখে পড়বে । এট তামার তৈরা, উচু প্রায় ৮০ ফুটের মতো । এঁটকে 
আচ্ছাদন করতে হলে ছ'তলা মন্ডপের দরকার । রাজা পূর্শবমাঁ এট তৈরী করে 
গেছেন । 

এই মা্তটির উত্তরদিকে ২-৩ লি মতন যাবার পর ইটে গাঁথা একাঁট বহার চোখে 
পড়বে। তার মধ্যে তারা” বোধসত্বের মূর্তি রয়েছে । মৃর্তট খুব উচ্চু। এর 
অলৌকিক ক্ষমতাও বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো । প্রত্যেক উপবাসের দিনে এখানে 
বেশ বড়ো আকারে পুজা হয়। প্রাতবেশী দেশগুলির রাজা, মন্ত্রী ও বড়ো বড়ো 
লোকেরা আত মনোহর সব সুগাম্ধ, নানারকম ফুল, রত্বখাচত পতাকা, ছত্র প্রভাতী দয়ে 
পূজা নিবেদন করেন । এই সময় বীণা, বাঁশী আরো নানারকম পাথর ও ধাতুর তৈরী 
বাজনা-যন্ত্র সহ সঙ্গীত পাঁরবেশন ক'রে চলে । এরূপ অনুষ্ঠান ৭ দন ধরে চলে । 

দাক্ষণ ফটকের 'দিকে, সীমানার মধ্যে একাট বড়ো কল্লা আছে । একাঁদন একজন 
বাঁণক 'িপাসার্ত হয়ে জায়গাঁটিতে বৃদ্ধের কাছে আসেন । ভগবান আঙুল 'দিয়ে 
এই বিশেষ জায়গাটি দেখিয়ে বলেন--ওখানে জল রয়েছে” । বাঁণিকদের দলপাঁতি একথা 
শুনে তাঁর শকটের অক্ষদন্ডের ডগা দিয়ে এ জায়গাটি বিধতেই নিচ থেকে ফোয়ারার 
মতো জল বোরয়ে এলো । জল খেয়ে তাঁরা তৃপ্ধ হলেন । এরপর বুদ্ধদেবের ধর্ম 
ব্যাখ্যান শুনলেন ৷ সকলেই এর ফলম্বরূপ মোক্ষ লাভ করলেন । 

এই সংবারামটি থেকে ৮/৯ গল মতো দাক্ষণ-পাঁশ্চমে গেলে আমরা কিক নামে 
একটি গ্রামে এসে পেশছাই । এই গ্রামের মধ্যে রাজা অশোকের গড়া একাঁট স্তূপ 
দেখলাম । পজনীয় মুদগলপনত্ত এখানে জন্ম নেন। গ্রামের পাশে আরো একটি 
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স্তূপ দেখা াবে। এখানেই তিনি পরম-নিবণি লাভ করেন । এই স্তূপটিতে তাঁর 
মরদেহের অবশেষ রয়েছে । পৃজনীয় মুদ্‌গলপূত্র এক নামকরা ত্রাঙ্গণ বংশের সন্তান। 
ছোটকাল থেকেই তান ও সারপূত্র ঘাঁনষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সব কথা প্রাঞ্জলভাবে 
বাঁঝয়ে বলার ক্ষমতার জন্য সারপনত্রের বিরাট খ্যাতি ছিল। অপরজনের খ্যাতি 
ছিল ধারণ ক্ষমতা ও জ্ঘানের গভীরে প্রবেশ প্রতিভার জন্য । তাঁদের জ্ঞান ও প্রাতভা 
ছিল সমান স্তরের | তাঁরা সব সময় একই সঙ্গে থাকতেন । তাঁদের লক্ষ্য এবং বাসনাও 
প্রথম থেকে পর্যন্তি আভন্ন ছিল। 

মুদ্গলপনুত্রের জন্ম-গ্রাম থেকে ৩1৪ লি পুবাঁদকে গেলে একট স্তপ। বুদ্ধদেবের 
সাথে দেখা করতে ব্লাজা 'বাম্বসার এখানে আসেন । 

এই জায়গাটি থেকে দাঁক্ষণ-প্‌বাঁদকে প্রায় ২০ 'লি পথ চলার পর আমরা কালাপনাক 
শহরের দেখা পাই । এই শহরাঁটিতে রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপ আছে। 
পূজনীয় সারিপুন্র এখানে জন্ম নেন। এখানকার কয়াট এখনো বর্তমান। এর 
পাশেই একটি স্তূপ আছে । এখানে সারপনত্র নিবণি লাভ করেন । এই স্তৃপে তাঁর 
দেহাবশেষ রাখা আছে । তিনিও বড়ো ব্রাহ্মণ বংশের সম্তান। তাঁর পিতা বিখ্যাত 
পণ্ডিত ও গুণীব্যান্ত ছিলেন । সারপুত্র বুদ্ধের আগেই মারা যান। 

কালাঁপনাক শহর থেকে ৪-& ?ল দাক্ষণ প্‌বাঁদকে একাট স্তূপ দেখা যাবে । 

সেখান থেকে পূবাঁদকে ৩০ লি মতো যাবার পর আমরা ইন্দ্রশৈল গৃহা পর্বতে 
পেশিছাই ৷ খাড়া পাহাড়ী অণ্চল ও উপত্যকাগুলি বেশ থমথমে ও ছায়াম্ধকার । বন 
জঙ্গলের মতো গাদা গাদা ফুলের গাছ । পাহাড়াটর দাঁট চূড়া । বেশ খাড়া, আকাশ 
ছেশয়া। পশ্চিম চড়ার ডাইনে নিচ পাহাড়মালার মাঝে একটি বড়ো গুহা আছে । এট 
বেশ চওড়া হলেও তেমন উচ্চু নয়। বুদ্ধ এখানে থাকাকালে দেবরাজ ইন্দ্র পাথরের 
উপর ৪২1ট কন্টাচত্র আঁকেন ও বৃদ্ধের কাছে তার ব্যাখ্যা চান । 

বৃদ্ধ সেগুলির ব্যাখ্যা দেন । এই কটচিন্রগ্লি এখনো বর্তমান । বর্তমানকালের 
লোকেরা এই পাঁবন্ন চিন্রগৃল দেখে নকল করার চেষ্টা করে। যারা এখানে পূজা দিতে 
আসে তাদের মধ্যে এক ধমীয় ভাবান্তর দেখা দেয় | 

পাহাড়ের গায়ে বিগত চার বুদ্ধের ওঠা-বসা, চলা-ফেরার চিহ্ন আজো বর্তমান। 
পূবাঁদকের চড়ার উপরে একটি সংঘারাম রয়েছে । আর তার সামনে একটি ভ্তপ। 
নাম হংসস্তূপ। 

ইন্দ্রশৈল গুহা পর্বতমালা থেকে ১৫০ বা ১৬০ দিন মতো উত্তর-পুবাদকে গেলে 
কপোতক সংঘারামের দেখা পাওয়া যাবে। এখানে ২০০ জনের মতো ভিক্ষু বাস 
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করেন । এরা সর্বাস্তবাদ শাখার অনুগামী । সংবারামের পূুবাঁদকে রাজা অশোকের 
গড়া একট স্তূপ । 

এখান থেকে ২/৩ 'লি দক্ষিণ দিকে গেলে একটি নিরালা পাহাড় দেখা যাবে। 
পাহাড়াট বিরাট উচু ও ঘন বন-জঙ্গলে পুরোটা ঢাকা । নানারকমের নামকরা ফুল ও 
ঝরনার নিমণল জলধারায় এর চারদিক ঘেরা । এই জলধারা এর খাদের মধ্য দিয়ে বরে 
চলেছে । এই পবতটিতে অনেকগ্াল বিহার ও পণ্য মান্দর রয়েছে । এগুলি আত 
উশ্চুদরের শিষ্পভাস্কর্ধ মণন্ডিত ৷ বিহারের ঠিক মধ্যস্থলে অবলোকিতেম্বরের মূর্তি 
রয়েছে । হাতে পদ্মফুল ও মাথার উপর এক বৃদ্ধ মতি । 

এখানে সবসময়ই 'িছু লোকে: বোধসত্বের দেখা পাওয়ার জন্য উপোস ক'রে হত্যা 
দিয়ে পড়ে থাকে । ৭ দিন, ১৪ দন এমনাঁক পুরো একমাসও তারা এরকম হত্যা দিয়ে 
পড়ে থাকে । যারা প্রকৃত অনুরাগ তারা দেখা পায় । 

পুরাকালে সিংহলের রাজা সকালবেলা আয়নায় নিজের মুখ দেখতে গিয়ে নিজের 
নখের বদলে জব্বৃদ্বীপের মগধ দেশের একটি পর্বত উপরে তালবনের মধ্যে বোধিসত্বের 
এই মৃর্তিটি দেখতে পান । রাজা মুর্তিটর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে অনুসন্ধান শুরু 
করলেন। তারপর এই পাহাড়ে এসে তার সম্ধান পেলেন । তখন 'তিনি এখানে একটি 
বহার বানয়ে দিলেন ও 'নয়মিত পজার্চনার ব্যবস্থা করলেন । পরবতী রাজারা তাঁর 
আদর্শে অন্প্রাণিত হয়ে এখানে আরো বিহার ও স্তৃপাঁদ গড়েন । এখানে গান বাজনা" 
সহ সব সময়ে ফল ধূপ ও ধুনা জবালানো হয় । 

এই বহারাঁট থেকে দাক্ষণ-প:বাঁদকে ৪০ 'লি মতো পথ এগয়ে যাবার পর একট 
সংঘারাম দেখা যাবে । এখানে ৫০ জনের মতো ভিক্ষু থাকেন । এরা সকলেই হাঁন- 
যানের উপাসক। সংঘারামাটির সামনে একট স্তূপ আছে । এর পাশেই [বিগত তিন 
বুদ্ধের বসা ও চলাফেরার চিহ্ন রয়েছে । 

সংঘারামাট থেকে উত্তর-প্‌বদিকে ৭০ লি যাবার পর গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তাঁরে একটি 
ধড়ো গ্রামে এসে হাজির হলাম । গ্রামাটতে অনেক লোনুকর বাস। এখানে অনেক 
দেবমান্দর আছে। প্রত্যেকাটই সুন্দরভাবে নানা কারুকাজ করা । 

এখান থেকে অল্প কিছুটা দক্ষিণ-প্‌বাঁদকে একটি বড় স্তূপ চোখে পড়লো । 

আরো পুবাঁদকে এগিয়ে আমরা এক নিন পর্ব তমালার মধ্যে এসে ঢুকলাম | এই 
পাহাড়মালা ভেঙে প্রায় ১১০ লি পথ চলার পর 'লো-ইন-নি-লো” গ্রামের সংবারামটিতে 
এসে উপস্থিত হলাম | 

এই সংঘারামটির স্বামনে অশোক রাজার তৈরী একটি বড়ো স্তুপ আছে। এর 


১৪৪ হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত 


উত্তর দিকে ২ বা ৩ লি মতো গেলে একটি 'বিরাট ছদের দেখা পাওয়া যাবে । এটির 
ঘের প্রায় ৩০ 'লির মতো । সব খাতৃতেই এখানে চার রকম রঞ্ডের পদ্মফুল ফোটে। 
॥ ৪৩ ॥ “ই-লান-ন-পো-ফোন্তো' বা হিরণ্য পর্বত 

এবার আরো পবাঁদকে এাঁগয়ে চললাম । এক বিরাট নিবিড় অরণোর মধ্য দিয়ে 
পথ চলেছি। এ অরণা যেন আর শৈষ হয় না। ২০০ লি মতো ধাবার পর এলাম 
ই-লানন-পো-ফো-তো বা হিরণ্যপর্বত রাজে) । 

1তন হাজার ?ল মতন পাঁরসর এ রাজ্যাটর। রাজধানীর আয়তন মোটামুটি ২০ লি। 
তার উত্তর দিক দিয়ে গঙ্গা নদশ বয়ে চলেছে । এখানে নিয়ামত চাষ-আবাদের কাজ 
হয়। ফসলের গ্রচুর ফলন । ফুল ফলও অফুরান। আবহাওয়া বেশ ভালই, গরমের 
দাপট তেমন জোরালো নয় । মানুষজন সং ও সরল । 

দশটি সংঘারাম আছে । সেখানে চার হাজারের মতো ভিক্ষু । বেশির ভাগই 
ইঈনযানের সম্মতীয় শাখার অনুগামী | ১২টর মতো দেবমান্দর। বাভন্ন সম্প্রদায়ের 
অন্যধম্ণরা সেখানে থাকে । 

সম্প্রাত পাশের কোন এক রাজ্যের রাজা এ রাজ্যট দখল ক'রে নিয়েছেন । তিনি 
বৌদ্ধদের প্রতি উদার। এ শহরে 'তিনি দু”ট সংবারাম তৈরী ক'রে দিয়েছেন । 
প্রত্যেকাঁটিতে হাজারের চেয়ে কিছ কম ভিক্ষু থাকার ব্যবস্থা আছে । দুটি সংঘারামই 
হীনষানের সর্বাস্তিবাদ শাখার অনুগামী । 

রাজধানীর পাশে গঙ্গা নদীর কোল থে*ষে হিরণ্য পর্বত । ধোঁয়া আর বাষ্প উগরে 
পর্বতটি সূর্য ও চাঁদের আলো তার আস্তরণে ঢেকে চলেছে। সুদূর অতাঁত থেকে অধুনা 
পর্যন্ত এটি মুনিখাঁষদের বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে আছে । এখন এখানে একাটি দেবমান্দর 
রয়েছে। প্রাচীনকালে মুনি-খাঁষরা যে সব 'বাধ-বিধান 'দয়ে গেছেন, মাম্দিরাটতে এখনও 
সে সব মেনে চলা হয়। তথাগভও অতাঁতে এখানে বাস ক'রে গেছেন, ব্যাখ্যান করে 
গেছেন পরম ধমের। 

রাজধানীর দক্ষিণ দিকে একাঁট ও তার পশ্চিমে আরেকাঁট স্তূপ । 

দেশের পশ্চিম সীমানার দিকে গঙ্গা নদর দাঁক্ষণ বরাবর একাঁট নির্জন পাহাড় 
রয়েছে। এটির দুটি চূড়া । অনেক উচ্চু পন্ত উঠে গেছে চূড়া দুটি। 

পর্ব তটর দাক্ষণ-পুবে একি পাথরের উপর বৃদ্ধের উপবেশন চিহ্ন রয়েছে । এর 
উপর একট স্তূপ গড়া হয়েছে। 

তার দক্ষণ-প্‌বে একটি জায়গায় বক্ষ বকুলের পদিহু রয়েছে। পর্বত চূড়ায়ও 
বৃদ্ধদেবের পদচিহের উপর একটি স্তূপ রানানো হয়েছে। 


[হউয়েন-সাঙ্চের দেখা ভারত ১৪৫ 


এর পশ্চিমদিকে ছয় সাতাঁট উষ্ণ প্রত্রবণ রয়েছে । তার জল খুবই গরম । 

দেশাটর দাক্ষণ সীমানা ঘিরে বিরাট পাহাড়ী বনাঞ্চল । সেখানে বড়ো বড়ো বুনো 
হাতির বাস। 
॥88 8 'চেন-পো" বা চম্পা 

হিরপ্য পর্বত রাজ্য পিছনে রেখে, গঙ্গা পার হয়ে, তার দাক্ষণ তাঁর বরাবর পূব 
দিকে চলতে থাকলাম । প্রায় তিনশো 'ল পথ পার হবার পর চেন-পো বা চম্পা রাজ্যের 
দেখা পেলাম । 

চম্পা রাজ্যাটর আয়তন চার হাজার লির মতো । রাজধানীর উত্তর সীমানা 'দিয়ে 
গঙ্গা নদী বয়ে চলেছে । শহরাট আকারে ৪০ ির মতো। ভূমি সমতল ও উবরা । 
নিয়মিত চাষ আবাদের কাজ হয়, ফসলের ফলনও পযপ্তি। আবহাওয়া মোলায়েম ধরনের, 
গরমের দাপট রয়েছে কিছুটা । লোকজন সং ও সরল স্বভাবের | অনেকগাঁল (কয়েক 
দশ) সংঘারাম আছে । বোঁশর ভাগেরই ভাঙাদশা । মান্ল শ'ছয়েক ভিক্ষুর দেখা পাওয়া 
গেলো সেগ্লিতে । তাদের সকলেই দেখলাম হনযানের অনুগামী । 

কুঁড়ীটর মতো দেব মন্দির । সেখানে সব সম্প্রদায়ের বিধর্মীরাই থাকে » 

রাজধান?র আরক্ষা-প্রাকার ইট 'দিয়ে গড়া ও রীীতমতো উ*চু ( কয়েক দশ ফুট )। 
খুব উচু বাঁধের উপর এই সব দেয়ালের ভিতের পত্তন করা হয়েছে । ফলে, এই দেয়াল 
পাহাড়ের মতো খাড়া । শুর আক্ুমণ সহজেই ব্যর্থ করে 'দতে পারে । 

শহর থেকে ১৪০/১৫০ লি মতো পবে, গঙ্গা নদীর দক্ষিণ দিকে, একাঁট নিজন ও 
'বাঁচ্ছন্ন পর্বত রয়েছে । পাহাড়টি বেশ খাড়া ও এবড়ো খেবড়ো, চারাঁদক জলে ঘেরা । 
পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে একট দেব মন্দির । পাহাড় কুরে কুরে কতক ঘর বানানো 
হয়েছে । প্রত্যেকটি ঘরের মধ্য দিয়ে নদীর ধারা অবিরাম বয়ে চলেছে । নানা 'বিচিন্ন 
ফুলগাছে জায়গাঁট নয়ন জব্ড়ানো ফুলের অরণ্য হয়ে উঠেছে । এখানকার পাহাড়ে 
কন্দরে অনেক সাধূু-সন্ত-জ্ঞানীর আবাস । যারা একবার এখানে আসে তাদের আর 
গফরে যেতে মন চায় না। 

দেশাটর দাক্ষণ সাঁমানা ঘিরে বুনো জন্তু-জানোয়ার ভরা গভীর অরথ্য । বুনো 
হাতি, নানা রকম হিংস্র পশুরা দল বে*ধে ঘোরাফেরা করে সেখানে । 
॥ ৪৫ ॥ "কএ-চুহোহ-খি-লো” বা কজ্‌ঘাঁর (বা কজিখ্বরা ) 

চম্পা থেকে প্‌বাদকে গেলাম এবার । চারশো 'লি মতো পথ চলার পর দর্শন 
পেলাম ধকএ-চু-হোহশখ-লো" বা কজঘার-এর | 

এই রাজ্যটির পারসর ২০০০ গলির মতো হবে। জমি সমতল ও মাটি দো-আশ । 


১৪৬ [হউয়েন-সাঞ্চের দেখা ভারত 


চাষ আবাদ ক'রে ফসলের ফলনও প্রায় অঢেল । গরমের দেশ । আঁধবাসীদের চাল- 
চলনের মধ্যে সরলতার ভাব রয়েছে । উচু প্রতিভাবান লোকেদের বিশেষ শ্রদ্ধা সম্মান 
দেখায় । লেখাপড়া ও শল্পকলাকে ষথেন্ট সমাদর করে। 

ছ"ট সাতাঁট সংঘারাম আছে এখানে । ভিক্ষু আছেন সেখানে তনশো জনের 
মতো । দশটির কাছাকাছ দেব মান্দর । 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের অন্যধর্মীরা সেখানে থাকে । 

কয়েক শতাব্দী হলো এখানকার রাজবংশ লোপ পেয়ে গেছে । একটি পড়শী রাজ্য 
এখন একে শাসন করছে । এর শহরগুলোতে মানুষজন একরকম নেই বললেই চলে। 
বোশির ভাগ লোকই গ্রামে ও আশ্রমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে । এজন্য প্‌ব-ভারতে ঘুরে 
বেড়ানোর কালে শীলাদিত্য রাজা এখানে একাঁট প্রাসাদ গড়েন ও সেখান থেকে তাঁর 
বাভন্ন রাজ্যের কাজকর্ম চালানোর ব্যবস্থা করেন। গাছের ডালপালা ও খড় 'দয়ে 
অস্থায়ভাবে এটি হয়েছিল । তিনি চলে যাবার পর সোঁট পাঁড়য়ে ফেলা হয়। দেশাঁটর 
দক্ষিণ সীমানায় অনেক বুনো হাতির আবাস । 

উত্তর সীমানায় গঙ্গা নদীর কাছেই একাঁটি বেশ ঝড়ো ও উচুস্তূপ রয়েছে । এটি 
ইট ও পাথুর দিয়ে তৈরী । এর ভিত বেশ প্রশদ্ত ও উ“চু। নানারকম দুর্লভ ভাম্কর্ষ- 
কলা এর গায়ে খোদাই করা । স্তৃপের চারাদকে মুনখাঁষ, দেবতা ও বুদ্ধদেবের মৃর্ত 
আলাদা আলাদা খোপের মধ্যে খোদাই করা রয়েছে । 
|॥ ৪৬ ॥ পুনন-ফ-তন-ন' বা পুদ্দ্রবর্ধন 

পৃবাঁদকে এগয়ে চললাম | গল্গা নদীও পার হলাম । প্রায় ৬০০ লি মতন পথ 
ভাঙার পর এলাম পুন-ন-ফ-তন-ন' বা পদ্্্রবধন । 

এ রাজ্যাট আকারে ৪০০ বল প্রায় । রাজধানী ৩০ 'লির কাছ্থাকাঁছ। বেশ ঘন 
বসাতির দেশ। পুকুর, সরকারা দপ্তর আর পৃম্পকুঞ্জ পর পর চোখে পড়বে। জমি 
সমতল । মাঁট দো-আঁশ ৷ সবরকম শস্যের অপযঞ্চি ফলন । পণস ফল প্রচুর পরিমাণে 
ফলে ও এখানে তার বেশ আদর রয়েছে । এর ফল এক একটি কুমড়োর মতো বিরাট । 
পাকলে হলুদাভ-লাল রঙের চেহারা নেয় । ভাঙলে তার ভেতর পায়রার ডিমের মতো 
অগৃণাত ছোট ছোট ফল দেখা যাবে। এই ফলগুলি হলুদাভ-লাল রঙের ও রসে ভার্তি। 
গাম্ধও আতি মধুর । এ ফল কখনো অন্যান্য ফলের মতন গাছের ডালে হয়, কখনো বা 
গাছের গ*ুড়তে । আবহাওয়া না বোৌশ গরম না বোঁশ ঠান্ডা । জ্ঞান চচাকে লোকেরা 
বিশেব শ্রদ্ধার চোখে দেখে । 

এখানে কুঁড়িটির মতন সংঘারাম আছে। ভিক্ষু আছেন তিন হাজার প্রায় । 
হীনবান ও মহাযান দুয়েরই চচা করেন তাঁরা । 


হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত ১৪৭ 


শ'খানেকের মতো দেবমান্দর রয়েছে । 'বাঁভম্ন সম্প্রদায়ের অনা-ধরমীরা সেখানে 
বসবাস করেন । নন্ন 'নিগ্রন্হ উপসাকদের সংখ্যা সব থেকে বোশ । 

রাজধানী থেকে ২০ লি মতন গেলে পো-চি-পো সংঘারামাট দেখা যাবে । এর 
আঁঙনাগুীল বড়ো ও আলোক ভরা । গম্বুজ ও মণ্ডপগনীল খুব উতচু। ৭০০ জনের 
মতো ভিক্ষু রয়েছেন । মহাষান শাখার চচ্চাঁ করেন । ভারতের পর অশ্চলের অনেক 
নামকরা ভিক্ষু এখানে থাকেন । 

এর কাছেই রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তৃপ রয়েছে । অবলোকতেশ্বর বোধি- 
সত্বের মুর্তি থাকা একটি বিহারও দেখলাম । 

॥ ৪৭ ॥ “কিআ-মো-লু-পো" বা কামরূপ 

পুপ্ড্রর্ধনকে পেছনে ফেলে আরো প.বাদকে চলেছি । ৯০০ 'ল মতো পথ ভেঙে 
একটি নদ পোঁরয়ে কআ-মো-ল-পো বা কামরূপ রাজ্যে এলাম । (আসলে তান মগধ 
থেকে কামরূপ আসেন । ) 

এ রাজ্যটির আয়তন দশ হাজার ির কাছাকাঁছ। রাজধানীর পারাঁধ হবে প্রায় 
৩০ লি। এখানকার জাম নিচু । কিন্তু বেশ সরস ও উর্বরা, নিয়ামতভাবে চাষ আবাদ 
হয়ে থাকে। এখানে পণস (কাঁঠাল ) ও নারকেল চাষ হয় । ফল দুটির গাছ এখানে 
অগুণাতি হলেও বিশেষ মূল্য বা মধাদা পায় না। নদী বা বাঁধানো সরোবর থেকে 
খাল কেটে গনয়ে আসা জল শহরগুলিকে ঘিরে বয়ে চলেছে । আবহাওরা কোমল 
ধরনের শীত ও গরম কোনটাই বৌশ গায়ে বেধে না। লোকজনের চালচলন সাদামাটা । 
সৎ প্রকীতর । এদের চেহারা ছোটোখাটো, গায়ের রঙ ঘন-হলদ্দ ঘে*সা। | ভাষা 
তাদের মধ্য ভারতের ভাষার চেয়ে একটু অন্যরকম । স্বভাব আতি একগ'য়ে ও বুনো 
ধরনের । ম্মরণশাস্ত বেশ প্রখর । জ্ঞান চচ্চরি দিকে বেশ আগ্রহী । 

তারা দেবতাদের পূজা করে ও তাদের কাছে বল দেয়। বোদ্ধধর্মের প্রতি কোন 
অনুরাগ নেই । এ জন্য বৃণ্ধের জন্ম থেকে এ যাবৎ একাঁটও সংঘারাম তৈরা হয়নি। 

একশোটির মতো দেবমান্দর আছে । বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কয়েক অধত অনুগামী 
আছেন সেখানে । বর্তমান রাজা প্রাচীন বিফুদেব পন্থী । জাতিতে তিনি ব্রা্ষণ। তাঁর 
নাম ভাস্কর বর্মন, উপাধ-_কুমার । এ বংশ এ রাজ্যের রাজা হবার পর থেকে বর্তমান 
রাজা পর্যন্ত এক হাজার প্রজন্ম পার হয়েছে । রাজা জ্ঞান চচ্চাী বশেব অনরাগী । 
তাঁর দেখাদেখি তাঁর প্রজারাও এদিকে বিশেষ আগ্রহ হয়ে উঠেছে । বিভিন্ন রাজ্য থেকে 
প্রীতভাবান লোকেরা কাজের আশায় তাঁর কাছে আসেন । তিনি বুদ্ধদেবের অনুগামী 
না হলেও বিদ্বান শ্রমণদের খুব শ্রদ্ধা করেন । বৃদ্ধের মহান ধর্মমত অধ্যয়ন করার 


১৪৫ হউর়েন-সাঞ্ডের দেখা ভারত 


জন্য চীনের মতো এক দ্‌রদেশ থেকেও একজন শ্রমণ মগধের নালন্দা বিহারে এসেছেন 
ও কঠোর শ্রম কারে অধ্যয়ন ক'রে চলেছেন এ খবর তাঁর কানে যেতেই তিনি এর মধ্যেই 
1তন তিন বার আমাকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন । কিন্তু আম যাহইীন। তখন আচার্ধ 
শীলভদ্র আমায় বললেন £ “বুষ্ধদেবের প্রাত অন্তরের কঁতজ্ঞতা প্রকাশের ইচ্ছা থাকলে 
তাঁর সত্য-ধর্ম প্রচারের দিকে তোমার মন দেয়া উচিত ' এ তোমার এক কর্তব্য । দূর 
পথকে তোমার ভয় করা উাঁচত নয় । কুমার রাজা ও তাঁর পারবারের লোকেরা অন্য- 
ধর্মীদের অনুগামী । অথচ 'তিনি একজন শ্রমণকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন তাঁর সঙ্গে দেখা 
করার জন্য । এ এক শুভ লক্ষণ । এ থেকে মনে হচ্ছে তাঁর মনের ও মতের পাঁরবর্তন 
ঘটছে। তিনি সাত্যকারের প:ণ্যকর্ম করে অপরের মঙ্গল করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। 
সকলের উপকারের জন্য তুমি এর আগে জাঁবনের পরোয়া না ক'রেও একা একা এখানে 
আশার শপথ 'নিয়োছলে।* -**এভাবে তান আমায় উদ্বুদ্ধ করতে আম আর কোনরকম 
ছলছু্তো বা বিলম্ব না করে তাঁর দূতের সঙ্গে সোজা তাঁর রাজ্যে যাত্রা করলাম । 


আম আসতে কুমার রাজা বললেন £ “আমার যাঁদও কোনরকম প্রাতভা নেই 
তাহলেও আম সব সময়ে বিশেষ জ্বানী লোকেদের ভাল চাই । আপনার খ্যাতি ও 
গুণের কথা শোনার পর থেকে তাই আমি আপনাকে 'নমন্ত্রণ জানাবার সাহস করোছ।” 

আমি উত্তর দিলাম £ “আমার বিদ্যাবুদ্ধি অতি সামান্য । আমার তো মনে হয় 
আপাঁন আমার অখ্যাতির কথাই শুনে থাকবেন ।, 

এভাবে নানা কথা বানময়ের পর তিনি আমার কাছ থেকে চন রাজার বিরাট 
সাম্রাজ্যের কথা শুনে, সেখানে যাবার গভীর বাসনার কথা প্রকাশ করলেন । শেষে 
বললেন £ রাজা শীলাদত্য এখন কজঘীর রয়েছেন । জ্ঞান ও পণ্যের শিকড় গভশরে 
ছাঁড়য়ে দেবার জন্য তাঁন 'িছীদনের মধ্যেই বিরাট দানধ্যান করবেন । পণ ভারতের 
সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের সেখানে সমবেত হওয়া বিশেষ জরুরী । তিনি আমায় নিমন্ত্রণ 
পাঠিয়েছেন। আমার অনুরোধ আপনিও আমার সঙ্গে চলুন । 

এর পর আমরা একসঙ্গে যাত্রা করলাম । 

এ রাজ্যাটর পুবাঁদকাঁট সার সার পাহাড় দিয়ে ঘেরা । এজন্য সোঁদকে কোন বড়ো 
শহর নেই। রাজ্যের সীমান্ত দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের অসভ্য উপজাতি এলাকার সংলগ্ন । 
এইসব উপজাতির লোকেরা রীতনীত চালচলনের দিক থেকে আসলে “মন গোহ্ঠীর 
লোকেদের সমগোত্রীয় । খোঁজ খবর নিয়ে যা জানলাম তা থেকে আমার ধারণা 
হলো যে, এঁদক দিয়ে দমাস ধরে হটিলে আমরা কে'চুয়েন (শৃহ) প্রদেশের 
দাক্ষণ-পশ্চিম সীমানায় গিয়ে পেশছাবো । কিন্তু পর্বত ও নদশ এই যাবার ব্যাপারে 


[হউয়েন-সাঙের দেখা ভারত ১৪৯ 


বিশেষ প্রাতবন্ধক । দূষিত বাতাস, বিষ বাষ্প, ভয়ংকর সব সাপ ও বিষান্ত গাছ- 
পালার দরূণ পদে পদে মরণের ভয় রয়েছে । 


রাজ্যাটর দক্ষিণপ্‌বে পালে পালে বুনো হাতিরা ঘুরে বেড়ায় । এজন্য, এখানে 
এদের বিশেষভাবে যুদ্ধে ব্যবহার করা হয় । 
॥ 8৮ ॥ “সন-মো-ত-চ? বা সমতট 

এখান থেকে ১২০০---১৩০০ 'লি দাক্ষণ দিকে পথ চলে সন-মো-ত-চ বা সমতট 
উপচ্ছিত হওয়া যায় । [ পৃশ্গ্রবর্ধন-_কর্ণসুবর্ণ--সমতট এই পথে আসেন ] 

সাগরক্‌লে থাকা এ রাজ্যাটর আয়তন 'তিন হাজার 'লি মতো । জম নিচু ও সরস । 
রাজধানীর পাঁরাধ ২০ লি খানেক হবে। শস্যের প্রচুর ফলন দেখে বোঝা যায় চাষ 
আবাদের কাজ নিয়মিত বেশ আগ্রহের সঙ্গেই করা হয়ে থাকে এখানে । যোঁদকে 
চোখ ফেরাও শুধু ফুল আর ফল। আবহাওয়া স্নধ। লোকের আচার ব্যবহার 
বেশ মোলায়েম । আঁধবাসীরা সহজাত ভাবেই পারশ্রমী । ছোটোখাটো গড়নের 
শরীর, গায়ের রঙ কালচে ধরনের ৷ জ্ঞান চচ্চাঁ করতে বেশ ভালো পারে, তাকে আয়ত্ত 
করার জন্য যথেন্ট চেষ্টা করে । সত্যধর্ম ও অন্য ধর্ম দুয়েরেই অনুগামী আছেন 
এখানে । তাঁরশাঁট বা তার কাছাকাছি সংঘারাম আছে, প্রায় দু' হাজার ভিক্ষু থাকেন । 
সকলেই স্থবির শাখার অনুগামী । শ' খানেক দেবমান্দর রয়েছে । সেখানে সবরকম 
নুগামীই থাকেন । নগ্ন নিগ্রন্হি সম্্যাসীরাই সব থেকে বোঁশ । 

শহরের বাইরে একটুখানি গেলেই অশোক রাজার তৈরী একট স্তুপ দেখা যাবে। 


এর কাছাকাছি একাঁট সংঘারাম আছে। সেখানে সবৃজ পাথরে (3806) গড়া 
একটি বৃদ্ধমহর্ত দেখতে পেলাম । মৃর্তিটি আট ফুট উচ্চু। 

এখান থেকে উত্তর-পবাঁদকে সাগরক্ল ধরে এঁগয়ে গেলে শ্রীক্ষে রাজ আসা 
যায় (9171-11-01)9-00-19 _ 81017109) | 

এরপর দাঁক্ষণ-প্‌বাদকে গেলে সাগরক্জে কামলচ্কা (0518-710-1008-08 8 
7১95.)। আরো পবাঁদকে গেলে দ্বারপাঁত (০-.০-78-0- 21০৮৪৮1 91)0871) । 
তারপর আরো প্‌বাঁদকে এগোলে দেখা মিলবে ঈশানপূরের (1-900808-08-8-1০ )। 
আরো প্‌বে গেলে মহাচন্পা ( 1০-10-০1677-79 )। এর পর দক্ষিণ-পশ্চিমে চললে 
বমনদ্বীপ | এ ছ'টি দেশ এতো পাহাড়-পর্বত নদীতে ভয়া যে সেখানে যাওয়া অসম্ভব । 
॥ ৪৯ ॥ তান-মোশীল-ত বা তানলা 

সমতট থেকে পশ্চিমদিকে ৯০০ গলির মতো পথ ভাঙার পর তান-মো-লি-তি বা 
তান্তালাগ্তি রাজ্যের দেখা পাওয়া যাবে। 


১৫০ হিউয়েন-পাঙের দেখা ভারত 


রাজাটি আকারে ১৪০০ থেকে ১৫০০ লি মতো। রাজধানীর আয়তন দশ 'ল 
খানেক । এরাজ্যাটও সাগরকূলে। ভূমি নিচু ও সরস। নিয়ামতভাবে চাষবাসের 
কাজ হয়। দেদার ফুল ও ফলের ছড়াছড়। আবহাওয়া গরম ধাঁচের । লোকজনেরা 
চটপটে ও ব্যস্তবাগীশ। বেশ পাঁরশ্রমী ও সাহসাঁ। সত্যধমনিরাগী ও অন্য-ধর্মী 
দুই-ই আছে। 

এখানে দশাটর মতো সংঘারাম । সেখানে হাজার জনের কাছাকাছি ভিক্ষু থাকেন । 
দেবমান্দির প্রায় পণ্ঠাশট । 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের অন্য-ধর্মীরা সেখানে মিলেমিশে বাস 
করছেন। দেশটির উপকূল একটি সমহ্দ্র খাড়ি দিয়ে ঘেরা (উপসাগর)। জল ও ভূমি 
যেন একে অপরকে আলিঙ্গন ক'রে রযষেছে। প্রচুর পাঁরমাণে নানারকম দামী দামী 
পণ্যসামগ্রী ও রত্বাদ এখান থেকে সংগ্রহ করা হয়। এজন্য এখানকার লোকেরা 
সাধারণভাবে বেশ ধনা । 

শহরের কাছ ঘে'ষে অশোক রাজার গড়া একট স্তুপ রয়েছে । 

॥ ৫০ ॥ “কএ-লো-ন-সৃ-ফ-লবন' বা কর্ণসুবর্ণ 

তাম্রালাপ্ত থেকে উত্তরাদকে চললাম । ৭০০ '্ল মতন চলার পর এলাম 
আমরা কিএলো-ন-সৃ-ফ-ল-ন বা কর্ণসুবর্ণ। 

এ র্লাজ্যটির ঘের ১৪০০ থেকে ১৫০০ দি। রাজধানীর পারাধ ২০ লির 
কাছাকাছি । ঘন জনবসাঁতিতে ভরা । পারবারগাল বেশ ধনী ও সমদ্ধ । জমি নিচু ও 
মাটি দো-আঁশ । চাষ আবাদ বরাবর নিয়ম মতো হয়ে আসছে । অফুরান ফুলের 
চাষ। এ ছাড়া নানা ধরনের অসংখ্য দামী দামী সামগ্রীর চাষ। আবহাওয়া বেশ 
মনোরম । লোকেরা অমাঁয়ক ও সং। জ্ঞান চচ্চকে অত্যধিক ভালোবাসে । অতি 
আগ্রহের সঙ্গে এর চচ্চা করে। বৌদ্ধধর্ম ও অন্য-ধর্মী দুই-ই আছে এদের মধ্যে । 

সংঘারাম রয়েছে দশাটর মতো । সেখানে দ:্হাজারের মতো ভিক্ষু থাকেন। 
হশনযানের সম্মতায় শাখার অনুগামণী তাঁরা । 

দেবমন্দির পগ্চাশের মতো হবে। সেখানে অসংখ্য অন্য-ধর্মীর বাস। 

এ ছাড়া আরো তিনটি সংঘারাম রয়েছে । এখানে দেবদত্তর নিদেশ মেনে দই 
ব্যবহার করা হয় না। | 

রাজধানীর পাশেই একাঁট সংঘারাম আছে । এটির নাম রক্তাবাতি। এর মহা- 
কক্ষগুলি বেশ বড়োসড়ো ও আলো বাতাস ভরা । তলত গন্ধুজগ্ীল খুবই উচু) 
রাজোর সেরা উ্ঞানীশুরণী খ্যাতিষানরা সকলেই প্রা্প এখানে সমবেত হান। তাঁরা 
একে অপরের চারর্র গঠনে, জ্ঞানের অগ্রসর প্রচেষ্টায় পাহাধ্য কয়েন । . আগে এখানকার 


হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত ১৫১ 


লোকজন বৃদ্ধের মতবাদের প্রাত অন:রাগ্গী ছিল না। এ সময়ে একজন দক্ষিণ ভারতাঁয় 
বিধর্মী পাঁণ্ডিত ছিলেন । 'তান তাঁর পেটে তামার পাত বে*ধে রাখতেন, কপালে একটি 
জলন্ত মশাল । সদর্পে পা ফেলে লাঠি হাতে তান এ দেশে এসে হাজির হলেন । 
বিতর্ক সভা আহ্বানের ভেরী বাঁজয়ে তর্ক-ষুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চাইলেন। একটি 
লোক তখন প্রশ্ন করলো £ আপনার এমন বিচিত্র সাজ কেন? তিনি জবাব দিলেন £ 
আমার দা এতো বোশ যে ভয় হয় তা পাছে পেট ফেটে বোরয়ে যায় । অসংখ্য 
লোক নিদারুণ অন্্রতার আঁধারে বাস করছে দেখে আমার তাদের জন্য ভার দুঃখ 
হয়, তাদের (জ্ঞানের ) আলো দেখানোর জন্যই আম কপালে মশাল জবালিয়েছি। 

দশাঁদন কেটে গেল । তাঁর সঙ্গে তর্কে নামার মতো কাউকে পাওয়া গেল না। 
একজন বললো £ এখানে বনের মধ্যে একজন বিদেশী শ্রমণ আছেন । তানি খুব 
পশ্ডিত। রাজা তাঁকে ডেকে আনলেন । তিনিও একজন দক্ষিণ ভারতীয় । তান 
সহজেই 'বিধমাঁ পশ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করলেন । 

রাজা শ্রমণের প্রাত শ্রম্ধাপরায়ণ হয়ে এই সংঘারামাট গড়ে দিলেন । সেই থেকে 
এখানে বুদ্ধদেবের শিক্ষা বদ্তার করতে থাকলো । 

এই সংঘারাম থেকে অল্প কিছুদ্‌রে রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তুপ রয়েছে । 
পাশেই একটি বিহার । যে সব জায়গায় বুদ্ধদেব এসে ধর্ম প্রচার করেন সে সব 
জায়গায় আরো কয়েকটি স্তূপ আছে । এগুলি রাজা অশোক বানিয়ে গেছেন। 
॥ ৫১ ॥ “উ-চ' বা উদ্ 

কর্ণসুবর্ণ থেকে দাক্ষণ-পাঁশ্চমদিকে এগিয়ে প্রায় ৭০০ 'ল মতো যাবার পর উস বা 
উদ্ভ দেশ। [ তাম্রালাপ্ত থেকে উদ্র যান ] 

আয়তনে এ রাজ্যাট ৭০০০ লি মতন । রাজধানীর ঘের ২০ লি খানেক। প্রচুর 
ফসলের ফলন দেখে বোঝা যায় মাটি বেশ সরস ও উর্বরা। অন্য যে কোন দেশের 
তুলনায় এখানে যে কোন ফলের ফলন বোৌশ। এখানে যে সব নতুন ধরনের লতাগুজ্ম 
ও লামকরা সব ফুল ফোটে সেগুলির তালিকা দেয়া বেশ দুরূহ । 

আবহাওয়া গরম । মানুষজন সুসভ্য নয়। চেহারা লম্বাচওড়া, গায়ের রঙ 
হলদেটে-কালচে । তাদের কথাবার্তার ভঙ্গী ও ভাষা মধ্য ভারতের চেয়ে আলাদা | তারা 
জ্ঞান চচ্চয়ি আগ্রহী ও এজন্য আবরাম চেষ্টা ক'রে চলে। আঁধকাংশই বোষ্ধ 
ধমলিরাগ। 

একশোটির মতো সংঘারাম রয়েছে । দশ হাজারের মতো ভিক্ষু মেখানে থাকেন। 
দকলেই মহাধানের চচ্চাঁ করেন । 


১৫২ হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত 


পণ্যার্শটির মতো দেবমন্দির । সব সম্প্রদায়ের বিধর্মী'রাই সেখানে থাকেন । 

বদ্ধদেব এ রাজ্যের যে সব জায়গায় ধর্মপ্রচার কারে গেছেন সেখানেই একটি স্তূপ 
গড়া হয়েছে । এরকম স্তূপ মোট দশাঁট । সব ক”টই রাজা অশোক গড়ে গেছেন। 

রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের দিকে একাঁট বড়ো পাহাড়ের মাঝে 'পূস্পাার' 
নামে একটি সংঘারাম আছে । এখানেও « কটি স্তূপ আছ্ে। 

এর উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি পাহাড়ের উপর একটি সংঘারাম আছে । সেখানেও 
একট স্তৃপ দেখা যাবে । 

রাজ্যের দক্ষিণ-পূব সাঁমান্তে, সাগরকূলে একটি শহর চোখে পড়লো । নাম চে-ল- 
ত-লো বা চরিত্র। আয়তনে ২০ ির মতো । এখান থেকে সওদাগরেরা দূর দেশে যাত্রা 
করে, বিদেশীরাও যায় আসে, অন্য কোথাও যাবার পথে এখানে থেমে বিশ্রাম নেয় । 
শহরাঁটর দেয়াল বেশ মজবুত ও উশ্চু॥। এখানে সব ধরনের দুর্লভ ও দামী দামী 
জানিষ মেলে । 

শহরের বাইরে পর পর পাঁচটি বিহার রয়েছে । এদের তলাবিশিস্ট গম্বুজগুলি খুব 
উ“্চু, চমৎকারভাবে মুনি-খাঁষদের মার্ত খোদাই করা। 

এখান থেকে কুঁড় হাজার লি মতন দশ্ষিণাদকে গেলে তবে সিংহল । 
৫২ ॥ কঙ্গউ-তো” বা কঙ্গোদ 

উদ্ থেকে দক্ষিণ-পশ্চমাঁদকে চললাম । পথে বিরাট বিরাট সব বনাঞ্চল পড়লো । 
তার মধ্য দিয়ে পথ চলে ১২০০ 'লি যাবার পর কঙ্গ-উ-তো বা কঙ্গোদ রাজ্যে প্রবেশ 
করলাম । 

রাজ্যাটর আয়তন এক হাজার ির কাছাকাছি । রাজধানীর পাঁরাধ ২০ লি 
মতো । একটি উপসাগর কূলে এ রাজাটি। এর পাহাড়মালাগাঁল উম্চু আর খাড়া । 
জমি নিচু ও সশ্যাতসে'তে । চাষ আবাদের কাজ লেগে আছে, ফসলও ভালো হয়। 
গরম আবহাওয়া । লোকজন সাহসী ও তাড়নার বশ। শরীরের গড়ন লম্বাচওড়া, 
গায়ের রঙ কালো, নোঙরা থাকে ৷ চাল-চলনের মধ্যে কিছ-টা বিনয়ের ভাব দেখা যায় 
আর মোটামুটিভাবে সংও বলা চলে । তাদের [লিখিত বর্ণমালার চেহারা মধ্য ভারতের 
মতোই । কিন্তু ভাষা আর তার উচ্চারণ রাঁতি পুরোপুরি ভিন্ন । অনা-্ধমাঁদের মত- 
বাদের প্রাত তাদের গভীর শ্রদ্ধা, বৃদ্ধ ধর্মের প্রাত কোন অনুরাগ নেই। 

শ'খানেকের মতো দেবমন্দির দেখা যাবে। সেখানে বোধহয় ১০ হাজারের 
কাছাকাছ 'বাভম্ন সম্প্রদায়ের অনাধর্মীরা থাকে । 

এ রাজ্যের মধ অনেকগুলি (কেক দশ) ছোট ছোট শহর রয়েছে । সাগরের সঙ্গে 


[হউয়েন-সাঙ্ডের দেখা ভারত ০ 


সংযোগ রেখে পাহাড়ের কোল ঘে"ষে এগল গড়ে উঠেছে। শহরগাল স্বাভাবিক- 
ভাবেই বেশ উদ্চু সূরক্ষিত। সৈন্যরাও বেশ সাহসী ও পরাক্রমণ। পড়শী দেশগৃলিকে 
তারা সৈন্যবলের সাহায্যে শাসন করে, কেউ এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গে এটে উঠতে 
পারে না। 

সাগর কলের এই রাজ্যটিতে অনেক দুর্লভ আর দামী দামী জানিষের প্রাচ্য 
রয়েছে। কাঁড় ও মৃতস্তা দিয়ে তারা বাঁণাঁজাক আদানপ্রদান চালায় । সবজে নীলরঙগা 
বড়ো বড়ো হাতি রয়েছে এখানে । এগাঁলকে যানবাহন টানার কাজে ও আত দর- 
দেশে ষাতার সময় ব্যবহার করা হয় । 

॥ &৩ [0 কিএ-লঙ্গ-কএ-কলিঙ্গ 

কঙ্গোদ পিছনে ফেলে আরো দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে যারা শুরু হলো । বুনো জন্তু 
জানোয়ারে ভরা বন আর গভগর জঙ্গল । গাছগুলো যেন একেবারে ম্বর্গে মাথা 
উশ্চয়েছে। সর্ষের মুখ দেখার একটুও উপায় নেই । এই পথ ধরে ১৪০০ থেকে 
১৫০০ 'লি যাবার পর আমরা পা রাখলাম কাঁলঙ্গ রাজো । 

এ দেশাঁটর আয়তন পাঁচ হাজার 'লির মতো হবে। রাজধানীর পাঁরাধও ২০ 
লি খানেক । নিয়ামতভাবে চাষবাসের কাজ চলে, ফলনও ভালো । ফুল ও ফল 
অফুরান । বেশ কয়েকশো 'লি জুড়ে একটানা বন-জঙ্গল-অরণ্য । সবজে-নীল রঙের 
বুনো হাতি প্রচুর। পড়শী দেশগুলিতে এই হাতির বেশ কদর রয়েছে । 

আবহাওয়া অঙ্গারের মতো জবলন্ত | মানুষজন উগ্র ও দুবিনাীঁত। তাদের চাল- 
চলন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রুক্ষ ও অভদ্র হলেও কথা দিলে কথা রাখে ও বিশ্বাস 
করা চলে। তাদের ভাষা হালকা ও ছন্দোগাঁতিময় । উচ্চারণ পাঁরত্কার ও নির্ভুল । 
কিন্তু শব্দ ও ধ্বনির ক্ষেত্রে মধ্য ভারত থেকে তারা যথেষ্ট ভিন্ন । 

এখানকার খুব কম লোকই বোদ্ধ ধমনিরাগী । অন্য ধর্মীরাই প্রধান । দশাঁটর 
মতো সংঘারাম আছে । ভিক্ষু ৫০০ খানেক । এরা স্থবির শাখানুগামী মহাযান-পশ্থা। 

শ' খানেক দেবমাম্দর রয়েছে । বাভন্ন সম্প্রদায়ের বিধর্মীরা অগণাত সংখ্যায় 
সেখানে থাকে । সব থেকে বোশ হলো নিগ্রন্হ সম্প্রদায়ের অনুগামী । 

আগে এখানে খুব ঘন বসাঁত ছিল । তারপর এক খাষর ক্রোধে রাজ্যটি প্রায় 
জনশূন্য হয়ে পড়ে । বাইরের লোকেরা এসে এখানে ধারে ধারে বসবাস শুরু ঝকরে। 
তবুও যথেন্ট বসাঁত এখনো গড়ে ওঠোঁন। 

রাজধানী থেকে অল্প কিছু দূরে একশো ফুট মতো গান রর জারা 
রাজা অশোক এটি বানিয়ে গেছেন । 


১৮৪ হউয়েন-সাঙের দেখা ভারত 


রাজ্যটির উত্তর সীমানায় একাঁট বড়ো খাড়া পাহাড়ের উপরেও (মহেন্দ্র গিরি) 
একশো ফুটের মতো উ*চু একট পাথরের স্তুপ রয়েছে। 
॥ ৫৪ ॥ কিও-স-লো £ কোশল 

কলিঙ্গ থেকে উত্তর-পাশ্চমদিকে রওনা হলাম এবার । শুধু বন আর বন, পাহাড় 
আর পাহাড় । এরই মধ্য দিয়ে প্রায় ১০১ লি পথ ভাঙবার পর এলাম 'কও-স-লো 
বা কোশল ( দক্ষিণ কোশল )। 

পাঁচ হাজার লি মতো আয়তনের এ রাজ্যাটির সীমা পাহাড় কন্দর 'দয়ে ঘেরা । 
একের পর এক ঘন বন আর জঙ্গল । রাজধানী শহরটির ঘের ৪০ 'লি হবে। জমির 
সরসতা ও উর্বরতার জন্য ফসলের ফলনও অদড্েল। 

শহর আর গ্রামগুলি যেন গা ঘে"ষাথেশষ ক'রে দাঁড়িয়ে । ঘন বসাত ভরা এলাকা । 
মানুষজন বেশ লম্বা-চওড়া চেহারার । গায়ের রঙ কালো । মেজাজ কড়া, মার, দাঙ্গা- 
প্রবণ ॥। সাহসী আর গোয়ার । বৌদ্ধ ও অন্য-ধমাঁ দু'রকমই রয়েছে । লেখাপড়া, 
জ্ঞান চচ্চয়ি আগ্রহী ও খুব চালক চতুর বাযাম্ধমান। 

রাজা ক্ষতিয় জাতির লোক । বুদ্ধের ধর্মমতের প্রাতি গভীর অনুরাগী । তরি 
সদগুণাবলী ও সহদয়তার খ্যাতি দূর দেশেও ছাড়য়ে পড়েছে । 

শ' খানেক সংঘারাম রয়েছে । হাজার দশেকের ছু কম ভিক্ষু সেখানে থাকেন । 
সকলেই তাঁরা মহাযানের অনুগামী । দেবমান্দির সত্তরাটর মতো । নানা সম্প্রদায়ের 
অন্যধমাঁদের পাম্ছান সেগুলি । 

শহর থেকে অজ্প কিছু দক্ষিণে একাঁটি সংঘারাম আছে । রাজা অশোকের তৈরা 
একটি স্তূপও রয়েছে তার কাছে। নাগাজর্নন বোঁধসত্ব এ সংঘারামে থাকতেন। সে 
সময়ে এখানকার রাজা ছিলেন সদবহ' (সাতবাহন) । রাজা তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন । 
দেব বোধিসত্ব এই নাগাজনের শিষ্য । নাগাজন রসায়ন বিদ্যাতেও সুদক্ষ ছিলেন । 

দাক্ষণ-পশ্চমাদকে তিনশো লি মতো গেলে ব্রঙ্ষাার পর্বতের দেখা 'মিলবে। 
এ পর্বতের একক চড়াঁট এ অঞ্চলের সব পাহাড়কে ছাঁড়য়ে আকাশে মাথা তুলেছে । 
এই ভাব-গম্ভীরময় নিরেট পাহাড়াট হঠাং যেন এর খাড়া অঙ্গ-প্রত)ঙ্গ নিয়ে মাথা তুলে 
দাঁড়য়েছে, মাঝে কি আশেপাশে কোন উপত্যকা নেই । নাগাজ্ন বোধিসত্বের জন্য 
'রাজা সাতবাহন এই পাহাড়ের মাঝ বরাবর সংড়ঙ্গ খুড়ে একাঁট সংঘারাম বাঁনয্লে 
[দয়েছেন। প্রায় দশ 'লি মতন সুড়ঙ্গ খু'ড়ে সেই ঢাকা পথ দিয়ে এর মধ্যে যাতায়াতের 
রাস্তা বানান হুয়েছে । কোন্‌ পথ. দিযে ডেতরে ঢুকতে হবে তা জানা না থাকায় 
আমরা পাহাড়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে তার সারা গায়ে . ধোদাই করা; ভাক্কর্য দেখতে 


হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত ১৬৬ 


থাকলাম । ছাদে ঢাকা চলাচলের বারাম্দাসহ পাঁচতলা উ“চু সৌধ । উপরে উচু উচু 
গব্বুজ | প্রত্যেকটি তলাতেই বিহারসহ চারটি ক'রে মহাকক্ষ ৷ প্রতোকাঁট বিহারেই 
একটি ক'রে সোনার বৃদ্ধ মূর্তি রয়েছে । প্রত্যেকাঁটই স্বাভাবিক মানুষের আকারের । 
অপূর্ব তার শিজ্প সুষমা, সোনা ও মূল্যবান রত্বাদ দিয়ে অপরূপ ভাবে সাজানো । 
পাহাড়ের উ“্চু চূড়া'ট থেকে কয়েকটি ঝরনাধারা নেমে এসেছে জলপ্রপাতের মতো হয়ে । 
বয়ে চলেছে তার জলধারা সৌধটির প্রত্যেকটি তলাকে ঘিরে তার ধার-বারান্দাগুলি 
দিয়ে। এদিক ওাঁদক তৈরী ফোকরগুলি দিয়ে ঢুকছে সৌধের ভেতরে আলো । 
॥ && ॥ অন-ত-লো' বা অন্ধ 

কোশল পিছনে ফেলে এক বিরাট অরণ্যের মধ্য 'দয়ে আমরা অন-ত-লো বা 
অন্ধ রাজ্যের দিকে এাঁগয়ে চললাম | প্রায় ৯০০ 'লি পথ চলার পর সেখানে এলাম । 

1তন হাজার 'ল এ রাজ্যাটর আয়তন । ২০ লি হলো রাজধানীর পাঁরাধ । এ 
শহরটির নাম পিও-কি-লো ( বাঙ্গল ১ সম্ভবত বোক্গ )। 

এখানকার জমি সরস ও উর্বরা। 'িয়ামতভাবে চাষ আবাদের কাজ হয় । খাদা- 
শস্যের ফলন বেশ প্রচুব । আবহাওয়া গরম, লোকজন উগ্ম ও তাড়না-প্রবণ | 

এ এলাকার ভাষা ও বাক্যানবাস মধ্যভারত থেকে ভিন্ন ধরনের । বর্ণমালার 
চেহারা সেখানকার সঙ্গে প্রায় এক । 

কাঁড়াটর মতন সংঘারাম আছ । ভিক্ষু থাকেন সেখানে তিন হাজারের মতো : 
দেবমন্দির তারশাঁটি । অগুণ্ণাত বিধর্মী সেখানে বাস কারে থাকেন। 

শহর থেকে একটুখানি দূরে একটি 'বরাট সংঘারাম রয়েছে । এর একাধিক 
তলাবাশস্ট গন্বৃজগূলি ও ঝুল-বারান্দাগুলি সুন্দর কারুকাজ ও অলংকার করা। 
এখানে অনুপম 'শিজ্প-সৃষমামপ্ডিত একট বৃদ্ধ মার্ত রয়েছে । সংঘারামের সামনে 
কয়েক শো ফুট উপ্চু একটি পাথরের স্তৃপ রয়েছে! এর সব কাঁটই অহ্থ ও-চে-লো 
( অচল ) এর তৈরী । 

এখান থেকে একটুখানি দাঁক্ষিণ-পশ্চমদিকে গেলে রাজা অশোকের তৈরী একা 
স্তূপের দেখা পাওয়া যাবে । | 

কুঁড় লি মতো দাক্ষিণ-পশ্চমদিকে গেলে একট নির্জন পাহাড়ের উপর একাট 
স্তূপ চোখে পড়বে । এখানে জিন বোধিসত্ব ইন-মঙ-লুন (ন্যারদ্বার তারক-শাস্ত বা 
হেতু বিদ্যা শাস্ত্র 2) রচনা করেন । 
॥ &৬.৪ “তোনন-কিএসেনকঅ' বা ধনকণ্টক | 

এখান থেকে এবার নিন বনানীর বুক চিরে দক্ষিণাদকে “তো-ন-কিএৎসেখুকজ' 


৯৫৬ হিউর়েন-সাঙের় দেখা ভারত 


বা ধনকণ্টক চললাম । হাজার লির মতো পথ চলার পর সেখানে পেশীছলাম । 

এ রাজ্যটি আয়তনে ছয় হাজার লি খানেক হবে। রাজধানীর ঘেরও ৪০ 'লির 
কান্থাকাছি। মাটি সরস ও উর্বরা। চাষ আবাদের কাজ নিয়ামতভাবে করা হয়। 
ফসলের ফলন বেশ ভালোই । দেশের বোঁশর ভাগ জায়গাই বসাঁত বাঁজত । শহরগুলির 
লোক সংখ্যাও ভয়ানক কম। আবহাওয়া গরম । লোকদের গায়ের রঙ হলদেটে- 
কালচে । স্বভাবের দক থেকে উগ্র ও তাড়না-প্রবণ । জ্ঞানের প্রাতি আপার শ্রদ্ধা রয়েছে । 

অসংখ্য সংঘারাম এ রাজ্যটিতে । তবে সবই প্রায় জন-বাঁজত ভাঙা চোরা। যে 
কাটকে এখনো টিশীকয়ে রাখা হয়েছে তাদের সংখ্যা কুঁড়াটির মতো হবে । হাজারখানেক 
ভিক্ষু সেখানে থাকেন । সকলেই মহাধানের অনুরন্ত । শ'খানেক দেবমান্দির আছে । 
নানান সম্প্রদায়ের অগুণাত 'িধর্মা সেখানে থাকেন । 

রাজধানী থেকে পৃবে, পাহাড়ের গোড়ায় পূর্বশীল নামে একাঁট সংঘারাম আছে । 
পশ্চিমাদকেও পাহাড় কোলে আবরশীল নামের সংঘারামাট রয়েছে । আগেকার এক 
রাজা এগুলি ক'রে 'দয়োছলেন । এখন এদুশটতে কেউই থাকে না। 

শহরের দক্ষিণে অল্প কিছুটা হাঁটলে একটি বড়ো পাহাড়ী গুহার দেখা মিলবে । 
মৈশ্লেয় বোধসত্বের অপেক্ষায় শাস্মবেত্তা ভাবাববেক এখানে এক গোপন অসুরপুরীতে 
বাস ক'রে চলেছেন । এই বিখ্যাত পশ্ডিত বাইরে সাংখ্যকার কাঁপলের অনুগামী হলেও 
মূলতঃ নাগাজ্নের মতবাদের অনরন্ত । 

॥ ৫৭ ॥ ছু-লি-র়ে' চুল্য বা চোল দেশ 

ধনকণ্টক পিছনে ফেলে এগোতে থাকলাম । এবার আমাদের লক্ষ্য চু-ল-র়ে বা চোল 
রাজ্য । দক্ষিণ-পশ্চিমাদকে হাজারখানেক 'লি পথ ভাঙার পর থামলাম এসে চোঁলিতে । 

২৪০০ থেকে ২৫০০ 'লি আয়তনের এ রাজাটির রাজধানী শহরটি মানত দশ লি 
খানেক এলাকা জুড়ে । 

বোঁশর ভাগ অণ্থলেই জনমানব নেই, বুনো জন্তু জানোয়ারের বাসভূমি ৷ পর পর 
জলাভাাঁম আর ঘন বনজঙ্গল। লোকসংখ্যা খুব কম। লুটেরা-ডাকাতের দল সবার 
চোখের সামনে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবহাওয়া গরম ঠেকলো। লোকজনের 
ব্যবহারও নিষ্ঠুর, মায়া-মমতাহীন । স্বভাব সহজাতভাবেই উগ্ । বিরোধী ধর্মমতের 
প্রাতই এদের অন:রান্ত । 

এই এলাকার সংঘারামগুঁলি যেমন ভাঙাচোরা আর আবর্জনায় ভরা ভিক্ষুরাও 
তেমাঁন নোংরা । বেশ কিছু (কয়েক দশ) দেবমান্দর আছে। নগ্রশ্হ সব্যাসীর সংখ্যাই 
সব থেকে বোশ। 
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শহর থেকে কিছুটা দাঁক্ষণ-প্‌বে গেলে রাজা অশোকের গড়া একটি স্তুপ চোথে 
পড়বে । শহর থেকে পাশ্চমাদকে দেখা যাবে একটি পুরানো সংঘারাম । দেব 
বোধিসত্ব এখানে অহৎ উত্তরের সঙ্গে দেখা করতে আসেন । 
॥ ৫৮ ॥ “ত-লো-পি-চো” বা দ্রাবিড় 

চোল রাজ্য থেকে এবার আমরা আরো দাঁক্ষণে চললাম । হিংস্র জন্তু জানোয়ার 
ভরা এক বিরাট অরণ্য প্রদেশের মধ্য 'দিয়ে পথ চলতে থাকলাম । ১৬০০ থেকে ১৬০০ 
'লি পার হবার পর এলাম “ত-লো-পি-্চ" বা দ্রাবিড় রাজ্যে। 

দেশ্শটর আয়তন ছয় হাজার লির বেশি হবে না। রাজধানী শহরের নাম কাণ্ধী- 
পুর।॥ তিরিশ লি মতন এলাকা জুড়ে শহরাট । 

এখানকার মাটি উর্বরা। চাষ আবাদের কাজও ভালোই চলে । শস্যের ফলনও বেশ 
ভালো হয়। ফুল ফলের কোন অভাব নেই, অফুরান রয়েছে । দামী দামী বত্ব ও 
অন্যান্য জিনিসও এখানে পাওয়া যায় । 

আবহাওয়া গরম বলেই মনে হলো । লোকজন দেখলাম সাহসাঁ। সততা ও সত্য 
ভাষণের দকে গভীর অনুরাগ রয়েছে । জ্ঞান চচ্চর দকে অপার অনুরাগ ও শ্রদ্ধা। 
এখানকার ভাষা ও বর্ণমালা মধ্য ভারতের তুলনায় ভিন্ন হলেও এই ভিন্নতা খুবই 
সামান্য । 

কয়েকশো সংঘারাম আছে এখানে । 'ভিক্ষুর সংখ্যাও দশ হাজার খানেক ।* সকলেই 
মহাযান শাখার স্হবির মতধারার অনুগামী । দেবমান্দর আঁশাঁটর মতো । নিগ্র্হ 
সম্প্রদায়ের সম্যাসীই বৌশ। 

তথাগত এদেশে প্রায়ই আসতেন ও ধর্মপ্রচার করে বেড়াতেন ৷ এজন্য রাজা অশোক 
এখানে বৃদ্ধদেবের স্মৃতি বিজাঁড়ত জায়গাগুলিতে অনেকগুলি স্তূপ বানিয়ে গেছেন। 

কাণ্ঠীপুর ধর্মপাল বোধিসত্বের জন্মস্থান । "তান ছিলেন এ রাজ্যের এক মম্তাঁর 
বড়ো ছেলে। 

শহর ছেড়ে খানিক দূরে এগোলে দক্ষিণাঁদকে একাঁট বড়ো সংঘারাম দেখা যাবে। 
এখানে অশোক রাজার তৈরী একশো ফুটের মতো একট উচু স্তূপ রয়েছে । 
॥ &৯ ॥ “মো-লোকিউ৮' বা মালকে 

এবার আরো দক্ষণাঁদকে এগয়ে চললাম । দীর্ঘ তিন হাজার 'ল পথ পোঁরয়ে 
এলাম অবশেষে 'মো-লো-কিউ-চ বা মালকে। 

রাজ্যাটর আয়তন পাঁচ হাজার লির কাছাকাছি । রাজধানীর শহরটি গড়ে উঠেছে 
প্রায় ৪০ 'লি এলাকা জুড়ে । এখানকার মাটি নোনা । শস্যের ফলন তাই ততো বেশি 
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নয়। পড়শী ম্বীপগৃলিতে যে সব মূল্যবান 'জিনিষপত্র পাওয়া যায় সেগুলি এখানে 
আনা ও বাছাই করা হয়। 

আবহাওয়া বেজায় গরম । মানুষজন বেজায় কালো । স্বভাবের 'দিক থেকে তারা 
দূঢ়চেতা ও গোয়ার ৷ বৌদ্ধধর্মী ও অন্যধমী দুই-ই রয়েছে তাদের মধ্যে । লেখাপড়া ও 
জ্ঞান চচ্চরি দিকে তেমন কোন অনুরাগ নেই । ব্যবসায়িক লাভ লোকসান নিয়েই 
মেতে আছে। 

অনেক পুরানো সংঘারামের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে । তাদের দেয়ালগ্ালই যা একটু 
খাড়া রয়েছে এখনো ৷ ভিক্ষুর সংখ্যা খুবই অল্প । বেশ কয়েকশো দেবমন্দির আছে । 
বধ্মী অনুগামীদের সংখ্যাও অগুণতি । বেশির ভাগই নিগ্রন্হ সম্প্রদায়ের 

শহর থেকে খানিক দূর গেলে প্‌বাদকে একি পুরানো সংঘারাম চোখে পড়বে। 
তার পথ ও প্রাঙ্গণ বুনো গাছপালার জঙ্গলে ঢাকা, শুধু যা ভিত দেয়ালগুলিই কোন 
মতে এখনো খাড়া রয়েছে । রাজা অশোকের ছোট ভাই মহেন্দ্র এটি বানিয়েছিলেন। 

এর পৃবে একটি ভ্ভুপ নজরে এলো । তার প্রায় সবটাই মাটিতে বসে গেছে । কেবল 
চড়ার দিকটি মাটির উপরে রয়েছে । রাজা অশোক এট গড়েন । 

রাজোর দাক্ষণাদকে, সাগরক্‌লে, মলয় পৰতমালা । বিরাট উ“চু উচু চূড়া, খাড়া 
খাড়া পাহাড়, গভীর উপত্যকা আর গার-ঝরনার জন্য প্রসিদ্ধ । এখানে শ্বেত চন্দন ও 
চম্দনিভ গাছ জন্মায় । দুটি গাছই একরকম দেখতে । প্রখর গরমকালে পাহাড়ের উপর 
গিয়ে এ দুটোর পার্থক্য কষা সম্ভব । তখন দূর থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ষে বড়ো 
বড়ো সাপ চন্দন গাছের পা জাঁড়য়ে পাক খেয়ে পড়ে আছে । এই গাছের গা খুব ঠান্ডা 
বলে সাপেরা এভাবে পাক খেয়ে পড়ে থাকে । এভাবে মূল চন্দন গাছ চিনবার পর দূর 
থেকে গাছের গায়ে তাঁর বিশধয়ে গাছ'টিকে চাহুত ক'রে রাখা হয়। শীতকালে সাপ 
যখন আর থাকে না তখন গিয়ে গাছ কেটে ফেলা হয়। 

এ অণ্চলে কপরও মেলে । কপ গাছের গাড় দেখতে পাইন গাছের মতোই, 
তবে পাতা, ফুল ও ফল দেখতে আলাদা রকমের । যখন গ্রাছ কেটে ফেলা হয় ও রসালো 
অবস্থায় থাকে তন কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। কাঠ শুকিয়ে গেলেই তার মধ্যে শিরার 
মতো দৈখা দেয় ও ফেটে ফেটে যায় । তখন এর মধ্যে অছের মতো স্বচ্ছ জমাট বরফ 
রছের কপ্‌রের দেখা মেলে। 

মলয় পর্ব তমালার প্‌বাঁদকে পোতলক পবত। এর গার়পথগুলি ভনৎ্কর বিপদ- 
ভরা । পাহাড়ের গাখগ্াল ভাষণ খাড়া, উপত্যকাগ্যলি দারুণ উ“চু নিচু এবড়ো খেবড়ো । 
পাহাড়ের উপরে একি ছুদ রয়েছে । জল আয়নার মতো দ্বচ্ছ। একটি খাদ থেকে 
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একটি বড়ো নদী নেমে এসেছে । নদাট নামার পথে পাহাড়টিকে কুঁড়বার পাক খেয়ে 
নেমে এসেছে ও শেধমেশ দাক্ষণ সাগরে গিয়ে মিশেছে । হুদের পাশে দেখতাদের একটি 
গাথর-্রাসাদ রয়েছে । 

এই পাহাড় থেকে উত্তর-প্‌ব মুখো গেলে সাগর পাড়ে একটি শহরের দেখা পাওয়া 
যাবে। এখান থেকেই সাধারণতঃ দাক্ষণ-সাগর ও সিংহল যাত্রা করা হয়। এখানকার 
লোকেরা বলে থাকে যে এই বন্দর থেকে জাহাজে চড়লে ও তিন হাজার লি মতো দাক্ষিণ- 
প্‌বে গেলে সিংহল পেশছান যায়। 

॥ ৬০1 'সংহল 

1সংহল রাজ্য সাত হাজার লি আয়তনের । রাজধানীর পাঁরিধ ৪০ লি মত হবে । 
আবহাওয়া গরম । মাটি উর্বর ও সরস থাকায় চাষ আবাদও ঠিক মতো হয়ে চলেছে। 
ফুল আর ফলও অপযঞ্ধি হয় । জনসংখ্যাও অনেক । প্রত্যেকটি পাঁরবারই তার বিষয় 
সম্পাত্ত থেকে ভালো রোজগার করে। 

এখানকার লোকেরা ছোটোখাটো চেহারার । গায়ের রঙ কালো । স্বভাবে উগ্রতার 
পার পাওয়া যায় ॥ জ্ঞান চচ্চরি দিকে এদের আকর্ষণ রয়েছে, সদগুণাবলীকে সম্মান 
করে। ধর্মী এশ্বর্ধকে তারা গভীর শ্রদ্ধা করে ; ধমচিরণ ও পূণ্য অর্জনের দিকে 
বথেন্ট চেষ্টা প্য়েছে । 

এ দেশকে আদতে রত্বুদীপ বলা হতো । এখানে দামশ দামী রত্ব পাওয়া যায় বলেই 
এ নাম । পুরাকালে এট রাক্ষসের আবাস ছিল । 

এ রাজ্যের লোকেরা আগে নীতশনা ধময় পূজা অর্নার প্রাত আসন্ত ছিল। 
বুদ্ধের মৃত্যুর একশো বছর পর রাজা অশোকের ছোট ভাই মহেন্দ্র এখানে বৃম্ধের বাণী 
প্রচার করেন । সেই থেকে এখানকার লোক ব:শ্ধের প্রাতি অনুরন্ত হয়ে পড়ে । এখানে 
প্রায় একশোটির মতো সংঘারাম গড়ে ওঠে ও সেখানে কুঁড় হাজারের কাছাকাছি ভিক্ষ- 
বসবাস করতে থাকেন। এরা প্রধানতঃ মহাযান শাখার স্থবির মতবাদের তান্গামণ। এর 
দশো বছর পর তাঁরা দুটি শাখায় ভাগ হয়ে ধান । একদল 'মহাবিহার বাসা"--যারা 
মহাধানের বরোধী ও হশনধানের অনুগামী । অন্যদল-_“অভয় গর বাস+'_যাঁরা উভয় 
যানেরই চট করে থাকেন। এরা বাভল্ন মতবাদের ন্রি-পিটকের নিদেশগুলিকে একাকার 
ক'রে ফেলেছেন । এই মতবাদপম্হণ ভিক্ষূরা নৈতিক নিয়ষগনীলকে বিশেষভাবে মেনে 
চলতেন । উপলাব্ধি ক্ষমতা ও গ্ুজ্ঞার জনা তাঁরা বিশিষ্টতা অজন করেছিলেন । তাঁদের 
নির্ভুল আচরণ ও চালচলন পরবর্তী কালের কাছে আদর স্বরূপ হয়ে উঠেছিল । 

রাজার প্রাসাদের কাছেই বৃষ্ধদেবের দন্ত বিহার । এটি কয়েকশো ফট উচু, নানা 
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রকম দুর্লভ রত্ব দিয়ে অলংকৃত । 'বিহারের উপরে একটি খাড়া দণ্ড রয়েছে । তার মাথায় 
একটি পদ্মরাগ মাঁণ বসানো আছে । এ থেকে সব সময়ে উদ্জবল জ্যোতি খেলে চলেছে । 
1ক 'দিন কি রাত সব সময়েই সে আলো দূরে থেকে চোখে পড়ে, তখন একে একাঁট 
নক্ষত্রের আলো বলে মনে হয়। রাজা প্রাতাঁদন বুদ্ধের তিনবার দাঁতাটকে সুগন্ধি 
জল 'দিয়ে ধোয়া মোছা করেন, কখনো বা সৃগাম্ধি চূর্ণ দিয়ে মাজেন । 

একে বর্তমানে সি-লন-শান বা সিলনাগাঁর বলা হয়। কিন্তু আগে পিংহল 
বলা হতো। 

এখানকার বর্তমান রাজ্য অ-লি-ফুন-নই+রহ ( অলিবুনর ? ) সোল (চোল) দেশের 
লোক । সে গভীরভাবে ভিন্ন ধর্মের অনুরাগী, বুদ্ধের ধর্মের প্রাতি তার কোন রকম 
অনুরাগ নেই । সে যেমন ক্লূর তেমান স্বেচ্ছাচারী । যা কিছু ভালো মহৎ সে তারই 
বিরোধী । দেশের লোকেরা এ সত্তেও এখনো বুদ্ধের দাঁতের প্রাত সম্মান দেখার । 

দন্ত বিহারের কাছেই একটি ছোট বিহার আছে । এটিও নানারকম মূল্যবান রত্ব 
দিয়ে অলংকৃত । এখানে বৃদ্ধের একটি সোনার প্রাতমা রয়েছে । মৃর্তিট স্বাভাবিক 
মানুষের আকারের । এ দেশের একজন পুরানো রাজা এটি গড়ে গেছেন । পরে তানি 
িরোভ্‌ষণাঁটকে রত্ব খাঁচত করেন । 

রাজপ্রাসাদের পাশেই একটি রম্ধনশালা রয়েছে । রোজ এখান থেকে আগে আট 
হাজার 'ভিক্ষুকে খাদ্য দেয়া হতো । ইদানিং দশ বছর খানেক ধরে এ দেশে বিশেষ 
[বিশৃঙ্খলা চলেছে, কোন সংপ্রাতীষ্ঠত রাজা নেই এঁদকে দহাস্ট দেবার জন্য । 

দেশের উপকূলে একাঁট উপসাগরের দরুন এই রাজ্যটি দামী রত্বাদ ও মূল্যবান 
পাথরের দক থেকে ধনী । রাজা নিজে সেখানে ধমনি্ঠান করেন, এর ফলে আত্মীয়রা 
তাঁকে নানারকম দূল'ভ ও মূল্যবান বস্তু উপহার দেয় । দেশের আধবাসীরাও এই 
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। যেযার ধর্মীয় সুকীতি অনুসারে ফল লাভ করে। যে 
যা পায় তার নার্দন্ট এক ভাগ রাজাকে কর দেয় । 

রাজ্যের দক্ষিণ-পুবাদিকে লংকা পর্বত । 

এখান থেকে সমুদ্র পার হয়ে আরো দক্ষিণে গেলে কয়েক হাজার লি পর ন_লো- 
কি-লো বা নরাকর দ্বীপ পড়বে । সেখানকার লোকেরা ছোটোখাটো মানত তন ফুট 
লম্বা । তাদের দেহ মানুষের মতো হলেও পাখির মতো চণ্ডু রয়েছে । তারা কোন শস্য 
ফলক্পে না, কেবল নারিকেলের উপর বে“চে থাকে । 
॥ ৬১ ঘর কঙ্কিন-নো-পুলো বা কত্কনাপূর 

প্রাবিড় রাজ্য পেছনে ফেলে উত্তরাদকে এগিয়ে চলে আমরা এক জন্তু জানোয়ার 
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ভরা অরণ্যের দেখা পাই । এখানে পর পর মানব বাঁজ'ত কতক শহর রয়েছে, বরং এদের 
শহর না বলে গ্রাম বলাই ঠিক হবে । ডাকাত লুটেরার দল এখানে দল বেধে পর্বটকদের 
উপর হামলা চালায় । জ্ঞখম করে, অনেক সময় বন্দীও কারে রাখে । এই পথ ধরে 
দদুহাজার লি মতো যাবার পর আমরা কঙ-কিন-নো-পুলো বা কঙ্কনাপুরের দেখা 
পেলাম। 

এ দেশাঁট আয়তনে পাঁচ হাজার 'লির কাছাকাছি । রাজধানী তিরিশ 'ল মতো জায়গা 
জুড়ে গড়ে উঠেছে। মাঁট রসালো ও উব্ররা। নিয়মিত চাষের কাজ চালিয়ে ষথেন্ট 
ফসল ফলাচ্ছে। আবহাওয়া খর, গরমের বেশ দাপট । 

এখানকার লোকজনেরা বেশ উৎসাহী ও চটপটে ম্বভাবের। রঙ তাদের কালো । 
মেজাজ উগ্র, চালচলন অমাঁজত। জ্ঞান চচ্চরি দিকে ঝোঁক রয়েছে, সদগুণাবলী ও 
প্রীতিভার কদর করে। 

একশোটির মতো সংঘারাম আছে । দশ হাজার খানেক ভিক্ষু, সেখানে থাকেন । 
মহাযান ও হানষান দ"ুয়েরই চচ্চঁ করেন । দেবতাদের প্রাতও গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে । 
কয়েকশো দেবমন্দির বর্তমান ৷ নানা সম্প্রদায়ের বিধর্মীদের পাঁঠস্থান এগুলি । 

রাজপ্রাসাদের পাশেই একটি বড়ো সংঘারাম দেখলাম । শরশতনেক ভিক্ষু থাকেন। 
প্রত্যেকেই 'বাশস্ট লোক । একশো ফুটের বোঁশ উ্চু বিরাট একাঁট বিহার রয়েছে । 
রাজকুমার সর্বার্থাসদ্ধের (সিদ্ধার্থ ) একাঁট মূল্যবান উষ্কীষ বা মুকুট আছে এখানে । 
এটি উচ্চতায় দু'ফুটের কিছ কম, নানা দামী রত্ব পাথর দিয়ে অলংকৃত করা । একা 
রত্ব খাঁচত আধারে একে রাখা হয় । এটি অহ শ্রুতাঁবংশাত কোটর শিল্পকর্ম । 

নগরার উত্তরাদিকে একটুখানি গেলেই ৩০ দিল এলাকা জুড়ে একটি তালবন। গাছের 
পাতাগুলি লম্বা ও চওড়া । রঙ চকচকে ডজ্জবল। ভারতের সব রাজ্যেই লেখার জন্য 
এই পাতা ব্যবহার করা হয় । এই বনের মধ্যেই একটি ভ্তুপ দেখলাম । 

শহরের দাক্ষণ-পশ্চিমাদকে কিছুটা গেলেই একশো ফুট মতো উচু একটি ম্তূপ 
দেখা যাবে। এট অশোক রাজার গড়া । এর পাশেই একটি সংঘারামের ভণ্নাবশেষ 


রয়েছে । শুধু ভিতটুকুই যা বর্তমান । 
শহরের প্‌বাঁদকেও একটি স্তূপ আছে । ফুট তারিশেক ছাড়া বাকী অংশ মাটিতে 


বসে আছে। 
॥ ৬২ ॥ 'মোহো-লো-চ' বা মহারাষ্ট্র 

কক্ষনাপূরের সীমানা ছেড়ে উত্তর-পাশ্চম 'দকে এগিয়ে চললাম । এক বিরাট 
অরণ্যের মধ্য দিয়ে চলেছি । হিং জন্তু জানোয়ার, ডাকাত ও লুটেরার দল সুযোগ 


১৪২ হিউরেন-নাঙেয় দেখা ভারত 


পেলেই পর্যটকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে । পদে পদে জখম হবার, প্রাণ খোয়াবার ভয় । 
এ পথ ধরে ২৪০০ থেকে ২৫০০ 'লি বাবার পর দেখা পেলাম মো-হো-লো-চ বা মহারাশ্ম 
রাজ্যের । 

রাজ্যাটর আয়তন পাঁচ হাজার লি মতন । এক বড়ো নদীর পশ্চিম পাড়ে ৩০ লি 
খানেক এলাকা জুড়ে রাজধানী শহরাঁট গড়ে উঠেছে। 

এখানকার মাঁট সরস ও উর্বরা । নিয়মিত চাষ আবাদ চলছে । ফসলের ফলন 
খুবই ভালো ৷ আবহাওয়ায় গরমের দাপট । লোকজন সং ও সরল ম্বভাবের । শরীরের 
গড়ন বেশ লম্বা চওড়া । একগ"*য়ে ও প্রাতীহংসাপরায়ণ। কেউ কোন উপকার করলে 
তার প্রাত কৃতজ্ঞতা পোষণ করে । শন্লুদের উপর কোনরকম মায়া-মমতা দেখায় না। 
কেউ অপমান করলে, তার শোধ তুলবার জন্য প্রাণ বিসজন দতেও পিছপা হয় না। 
যাঁদ কেউ দশা, দবীর্বপাকে পড়ে কোন সাহায্য চায়, নিজেদের ব্যস্ততার ঠেলায় 
তাকে সাহায্য করতেই ভুলে যাবে । কারো উপরে প্রাতশোধ নেবার আগে তারা শতু- 
পক্ষকে হুশিয়ার ক'রে দেবে, তারপর উভয়ে বর্শা হাতে নিয়ে একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়বে। যখন কেউ পালাবার চেষ্টা করে অন্যজন পছ- পিছন ধাওয়া করে, ভবে যে 
লোক নাঁতস্বীকার ক'রে আত্মসমর্পণ করে তাকে কখনো তারা হত্যা করে না। 

কোন সেনাপাঁত ষুণ্ধে হেরে গেলে তারা তাকে কোন শান্ত দেয় না। পারিবতে 
তাকে মেয়েদের কাপড় উপহার পাঠায় । এর ফলে, (অপমানিত হয়ে ) সে নিজেই 
মৃত্যুবরণ ক'রে নেয় । এ রাজ্যে কয়েকশো লোক নিয়ে গড়া একটি সংসগ্চক সেনাবাহিনী 
রয়েছে । প্রত্যেকবার ষুদ্ধবান্্রার আগে তারা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে নেয়। তারপর বর্শা 
হাতে একদল লোক দশ হাজারের মুখোমহাখ হয় ও যুদ্ধের আহবান জানায় ৷ যাঁদ এই 
এংসপ্তক' সেনারা কোন লোককে অকারণেও মেরে ফেলে, দেশের আইন তাদের কোন 
শাদ্ত দেয় না । বখনই তারা বাইরে বের হয়, তারা তাদের আগে আগে ভেরী বাজিয়ে 
চলে। এছাড়া তারা শয়ে শয়ে হাতকে মাতাল ক'রে যু্ধক্ষেত্রে নিয়ে যায় । নিজেরাও 
মদ খেয়ে নেয় । তারপর একন্ত হয়ে হাতি ও মানুষে মিলে সামনে যা কিছ পায় দালয়ে 
মাঁড়য়ে ধংস কারে চলে । ফলে কোন শন্তুদলই এদের সামনে তিচ্ঠোতে পারে না। 

এই সব লোক 'ও হাতি নিজের মুঠোয় থাকার জনা রাজা তার পড়শীদের সঙ্গে 
তাচ্ছল্যকর ব্যবহার করেন । তিনি ক্ষত্রিয় বর্ণের লোক । নাম তাঁর পুলকেশি। তাঁর 
কল্যাণকর কাজসমহের সুফল ও প্রভাব বিরাট এলাকা জুড়ে অনুভূত হয়। তাঁর 
প্রজারা তাঁকে গভীরভাবে মেনে চলে। অধুনা শশলাদিত্য মহারাজা প্‌ব থেকে পশ্চিম 
পর্যন্ত সব জাতিকে জয় কমে নিয়েছেন । দেশের আঁতসূদূর প্রাঙ্তেও তাঁর প্রাতিপাস্ত 
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রয়েছে । কিন্তু একমান্ত এই রাজ্যের লোকেরাই তাঁর অধীনতা মেনে নেয়নি । তিনি 
পণ্টপসন্ধূর সব অঞ্চল থেকে সৈন্য সমবেত ক'রে, সব দেশ থেকে সেরা নায়কদের বেছে 
নিয়ে, নিজেই তাঁদের নিয়ে এদের জয় করার জন্য এসোছলেন। তবুও তিনি এদের 
সৈনাদের জয় করতে পারেননি । 

স্বভাবের দিক থেকে এরা বিদ্যানুরাগী। বৌদ্ধ ও অন্য ধর্ম দুয়েরই চচ্চা করে। 
একশো'টির মতো সংঘারাম আছে এখানে । পাঁচ হাজারের মতো ভিক্ষও আছেন। 
মহাযান ও হীনষান উভয়কেই অনুসরণ করেন তাঁরা । দেবমান্দর একশোর কাছাকাছি । 
সেখানে সব সম্প্রদায়ের বিধর্মীরাই থাকেন । 

রাজধানীর ভিতরে ও বাইরে বুদ্ধদেবের স্মাত বিজাঁড়ত ৫ স্থানে পাঁচটি স্ত্‌প 
আছে । সব কটই রাজা অশোক গড়েছেন। এছাড়া ইট ও পাথরে গড়া আরো এতো 
স্তূপ রয়েছে যে সবগ্দালর বিবরণ দেয়া অসন্ভব । 

শহরের দক্ষিণে অল্প খাঁনকটা গেলেই একাঁট সংঘারাম চোখে পড়বে । এখানে 
চাওয়ান-ঝে-ৎসই বোধিসত্তবের একটি পাথসমৃর্তি আছে । 

রাজ্যের পৃব সীমান্তে একটি দুরারোহ পর্বতমালা আছে । এর মাঝে, এক অন্ধকার 
উপত্যকায় একটি সংঘারাম গড়া হয়েছে । এর বিশাল মহাকক্ষগুঁল ও তার বারান্দাগুলি 
পাহাড়ের কোল ঘে"ষে দাঁড়য়ে আছে । তার প্রাতটি তলের পিছন 'দিকে বম্ধুর পর্বত, 
সামনে উপত্যকা । 

এই সংঘারামাট অহ্থৎ আচার ( ০-01৫-1০ ) বানিয়েছেন, ইনি পশ্চিম ভারতীয় 
[ছলেন। 

এর বিহারটি একশো ফুটের মতো উত্চু। মাঝে ৭০ ফুট খানেক লম্বা একটি 
বৃদ্ধ-মূর্তি রয়েছে । তার ওপর সাত ধাপ যুক্ত পাথরের ছত্র। কোন রকম অবলম্বন 
ছাড়াই সেগুলি উপরে উঠে গেছে। প্রত্যেকটি ছত্রের মধো তিন ফুটের মতো 
ব্যবধান । 

বিহারের চারপাশেই পাথরের দেয়ালগুলিতে বুদ্ধের বোধিসত্ব জীবনের নানা ঘটনা 
চিন্তিত রয়েছে । বদ্ধত্ব অর্জনের আগে তানি যেসব শৃভসংকেত দর্শন করেন তার চিন্ত 
ও তাঁর নিবারণ ঘটনা সহ তাঁর জীবনের 'বাভিল্ন আধ্যাত্মিক ঘটনাবলণর চিন্নও এখানে 
রূরেছে। 

এই দশাগুলি আত নিপুণ ও নিখ"ত ভাবে রূপায়িত করা হয়েছে । সংঘারামের 
বাইরের ফটকে, উত্তর ও দাক্ষণ 'দিকে, ডাইনে ও বায়ে দুটি পাথরের হাতি আছে। 
প্রাচীন কালে জিন বোধিসম্ব প্রায়ই এই সংখারামটিতে আসতেন। 
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॥ ৬৩ ॥ “পো-লৃ-কিএচে-পো? বা ভরুকচ্ছেব 

এবার আমরা পশ্চিম দিকে এাগয়ে চললাম । প্রায় হাজার 'লি পথ চলার পর নর্মদা 
নদী পার হয়ে পেশীছালাম এসে পো-লুকএ-চে-পো বা ভরুকচ্ছেব (ভরুকচ্ছ )। 

রাজ্যাট ২৪ শত থেকে ২৫ শত 'লি এলাকা জুড়ে । রাজধানী ২০ লি মতন। এখান- 
কার মাটি নোনা । গাছপালা লতাগুক্ম অন্যান্য অঞ্চলের মতো অত বেশি নজরে পড়ে 
না। অঙ্গপ গ্বঙ্প ছাড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে । এরা সাগরের জল জাল 'দয়ে নুন বানায় । 
সমুদ্ুই এদের একমাত্র অবলম্বন, যা কিছ সম্পদ আর রোজগারের পথ । আবহাওয়া 
গরম । সব সময়েই ঘার্ণ ঝড় আর বাতাসের দাপট । 

লোকজনের ধরন ধারণ কেমন যেন হিম আর 'নার্বকার। ম্বভাবচরিব্র কুটিল ও 
[বিকৃত । এদের মধ্যে লেখাপড়ার চচ্চাঁ নেই ৷ সত্যমার্গী ও বিপথমার্গী দুই মতের 
লোকই রয়েছে । 

রাজ্যাটতে দরশাটর মতো সংঘারাম আছে । শাতনেক ভিক্ষু সেখানে । এরা 
মহাযানের উপাসক | চ্ছাবর শাখার অনুগামী । দেবমান্দির গুটি দশেক । বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের বিপথ মার্গীরা সেখানে থাকে । 
॥ ৬৪ ॥ 'মো-ল-প' বা মালব 

ভরুকচ্ছেব পিছনে ফেলে উত্তর-পশ্চিমে এঁগয়ে চলতে থাকলাম । প্রায় দ'হাজার 
লি পথ ভাঙার পর মো-ল-প বা মালব দেশের দেখা মিললো । 

দেশাঁট দু'হাজার লি এলাকা জুড়ে । তাঁরশ লি রাজধানীর আয়তন । এর দাক্ষিণ 
ও পূব সামা দিয়ে মহানদ বয়ে চলেছে । জাম সরস ও উর্বরা, এজন্য ফসলের ফলন 
অপযপ্তি। লতাগুজ্ম গাছপালার সীমা সংখ্যা নেই, ফল ও ফুল অফুরান । শীতে গম 
বোনার পক্ষে এ জাম বিশেষ উপযোগী । এরা বোশর ভাগই মচমচে রুটি ও ভাজা 
শস্য চূর্ণ বা তা দিয়ে তৈরী খাবার খায় । 

লোকজন বেশ সদগুণ সম্পন্ন নরম স্বভাবের । বৃম্ধর প্রখরতা বিশেষ লক্ষ্য করার 
মতো। এদের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও পরিস্কার ৷ বিদ্যাবন্তা বেশ গভার ও ব্যাপক । 

বিদ্যা ও জ্ঞানের পীঠরুপে ভারতের দুই প্রান্তের দুটি দেশের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখ করার মতো। দাক্ষিণ-পাশ্চমাদকে মালব আর উত্তর-পূবে মগধ। এরা সদ 
গুণাবললীর কদর করে, সভ্য-ভব্য আচরণের সম্মান করতে জানে । মন বুদ্ধিদপ্ত, আর 
অপার প্রচেন্টাশীল । এ সব সত্ত্বেও এরা মিথ্যা ধর্মে বিশ্বাসী । বৌদ্ধ ধর্মীও রয়েছে। 
দুই সম্প্রদায় মলেমিশে বাস করে। 


একশোটির মতো সংঘারাম আছে এখানে । দদুহাজারের কাছাকাছি ভিক্ষু সেখানে । 
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হাঁনযানের সম্মতীয় শাখার উপাসক সবাই । নানাধরনের দেবমন্দির শখানেক রয়েছে । 
অসংখ্য বিধমণপ উপাসক সেখানে । তবে, পাশুপতদের সংখ্যাই বোশ। 

এরাজযের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে এখন থেকে ৬০ বছর আগে এখানে শালা- 
দিত্য নামে এক রাজা ছিলেন । জ্ঞানী ও বিদ্বানরূপে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। ছল 
উ*চুদরের সাহত্য গ্রাতিভাও | চতুবিধ প্রাণীকে সযত্ধে লালনপালন করতেন, গভীর শ্রদ্ধা 
করতেন ন্রিরত্বকে | সারা জীবনে কেউ তাঁকে কখনো এতটুকু রাগ করতে দেখোঁন, কোন 
প্রাণীর বিন্দযমান্র ক্ষত বা আঘাত করতে দেখোন কখনো । যাতে কোন প্রাণী হত্যা না 
হয় এজন্য তিনি তাঁর হাতি ও ঘোড়াদের ছাঁকনী 'দয়ে ছে'কে তারপর জল খেতে 
দিতেন। তাঁর পণ্চাশ বছর রাজত্বকালে বন্য পশুদের সঙ্গেও মানুষের প্রীতির সম্বন্ধ 
গড়ে উঠোছল। কোন লোক তাদের কোন ক্ষাতি করতো না, তাদের হত্যা করতো না। 

শীলাদিত্য তাঁর প্রাসাদের পাশেই একটি বিহার তৈরী করান। এটিকে সবরকম 
শিল্পকলায় সূষমামাণ্ডিত করা হয়েছে । এখানে তিনি সপ্ত বুখ্ধের প্রাতমা গড়ে বসিয়ে- 
ছেন। প্রাত বছর [তানি দেশের চারাদক থেকে ভিক্ষদের আমন্ত্রণ কারে এনে মোক 
মহাপারঘদ' সন্মেলন বসাতেন। তাদের দানধ্যান করতেন । এ প্রথা এখনো এখানে 
চলিত রয়েছে। 

রাজধানী থেকে উত্তর-পশ্চিমে ২০০ লি মতো গেলে ব্রাহ্মণদের একাট শহর 
( বা ব্রা্ণপুরএর ) দেখা পাওয়া যাবে । এর ঝাছে একটি গভীর খাদ আছে। তার 
পাশেই রয়েছে ছোট্র একটি স্তুপ । 
॥ ৬৫ ॥ “৩৮-লি' বা অটলি 

দাঁক্ষণ-পশ্চিম দিকে যেতে ষেতে এক উপসাগর কলের দেখা পেলাম । সেখান 
থেকে উত্বর-পশ্চিমে চললাম এবার! ২৪০০ থেকে ২৫০০ লি পথ পেরিয়ে এসে পড়লাম 


“ও-৮-লি' বা অটাল রাজ্যে । 
রাজ্যাটর পাঁরসর ছয় হাজার গলির কাছাকাছি । কুঁড়ি লি খানেক এলাকা নিয়ে এর 


রাজধানীটি গড়ে উটেছে। ধন-জন বসতি ভরা । ভালো জাতের রত্ব পাথর ও মূলাবান 
সামগ্রীর এক বিপৃল ভান্ডার এ রাজ্যটি। ভূমিজাত ফসলাদর কোন রকম কিছ; 
অভাব নেই। তাহলেও ব্যবসাই এদের প্রধান জীবিকা । জাম লবণান্ত ও বালিভরা । 
ফুল ও ফল তাই অপরাধ নয়। 

এ অগ্চলে হাটসিয়ান (80981) গাছ প্রচুর জন্মে । এ গাছের পাতাগুল বে-চুয়েন 
গোলমরিচ গাছের (52,01100% 0927১61) পাতার মতো দেখতে । হিয়ন-লু (1177418) 
সৃগান্ধ গাছও এখানে জন্মে । এর পাতা থলি ( 0178411) গাছের পাতার মতো । 


১৬৬ হিউয়েন-সাঙেয় দেখা ভারত 


এলাকাটির জল বাতাস গরম । বাতাস আর ধূলোর দাপটও রয়েছে । লোকজনের 
ধরন-ধারণ কেমন যেন নিস্পৃহ-নার্বকার, ঠান্ডা । ধন-সম্পদই এদের কাছে সববাকছ, 
সদ্‌গুণাবলাী দু-চোখে বিষ । এখানকার বর্ণমালা, ভাষা, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, 
লোকদের শরীরের গড়ন-_সবাঁকছুই মালব দেশের মতো। অটলির বোৌশর ভাগ 
লোকেরই পৃণাকর্মের প্রাত কোন রকম আকর্ষণ বা বিশ্বাস নেই । যারা একট? বিশ্বাস 
করে তারা সকলেই দেব-ভভস্ত । তাদের মন্দির রয়েছে এখানে হাজারখানেক ৷ বিভন্ন 
সম্প্রদায়ের বিধর্মীরা সেখানে সমবেত হয়, বাস করে। 
॥ ৬৬ ॥ ণকএ-চ' বা কচ্ছ 

মালব থেকে উত্তর-পশ্চমাঁদকে পথ চলে ৩০০ লি খানেক পার হবার পর ণকএচ? 
বা কচ্ছে যাওয়া যায়। 

দেশাঁট আয়তনে 'তিন হাজার 'লর কাছাকাছি । কুঁড়ি লি রাজধানীর পরিধি । বেশ 
ঘন বসতি ভরা অণ্চল। পাঁরবারগযুল বেশ সমন্ধ ও ধনী । কোন স্থানীয় শাসক 
নেই । মালব রাজের অধীন । 

ঈলবায়, জমির ফসল, ফুলফলাদি, গাছপালা, লোকজনের আচার ব্যবহার 
ইত্যাদতে দ'দেশের মধ্যে গভীর সাম্য রয়েছে। 

দশটির মতো সংঘারাম আছে । হাজারখানেক 'ভিক্ষুর বাস সেখানে । হাঁনযান 
ও মহাযান দুয়েরই চচ্চা করে তারা । বেশ কিছু (কয়েক দশ ) দেবমন্দির রয়েছে । 
সেখানে অগুণাঁতি বিধর্মী অনুগামী । 
॥ ৬৭ ॥ “ফ-ল-পি" বা বল্লভশী 

কচ্ছকে পিছনে ফেলে এবার উত্তরমুখো চলতে থাকলাম । লক্ষ্য হলো 'ফ-ল-প” 
বা বল্লভী রাজ্য। প্রায় হাজার লি মতন পথ হাঁটার পর সেখানে পেশছুলাম । 

ছয় হাজার লি মতন অণ্চল জুড়ে এ রাজ্যট। রাজধানীর পাঁরসর ৩০ লির 
কাছাকাছি । মাটির রকম, জলবায়ু, মানুষজনের চালচলন আচার ব্যবহার সবাঁকছুই' 
মালব রাজ্যের মতো । 

বেশ ঘন বসাঁতি ভরা জায়গাটি । পরিবারগীল ধনী ও স্বচ্ছল । কয়েকশো পরিবার 
আছে যারা রীতিমতো কোটিপতি । দূর অঞ্চল থেকে নানারকম মূল্যবান পণ্াসম্ভার 
- এসে এখানে পাহাড় হয়। 

একশোর মতো সংঘারাম হবে এখানে । ভিক্ষুর সংখ্যা হাজার ছয়েক । বোঁশর 
ভাগই সম্মতাঁয় শাখানুগামণ হণীনযানপন্ছণী। দেব মান্দিরও শখখানেক ৷ বিভিন্ন সম্প্র- 
দায়ের প্রচুর বিধর্মীর বাস সেখানে । 


হউয়েন-সাঞ্চের দেখা ভারত ১৯৭ 


বৃষ্ধদেব প্রায়ই এদেশে আসতেন । এজন্য রাজা অশোক বৃদ্ধের বিশ্রাম ্ছানগুলতে 
গ্মারক বা স্তূপ বানিয়েছেন । এগুলির মধ্যে অপর তন বুদ্ধের ভ্রমণ চ্হানগুলিও 
আছে। 

বর্তমান রাজা ক্ষত্রিয় বর্ণের লোক । তান মালবের শীলাদত্য রাজার ভাইপো । 
কন্যাকুব্জের (কানাকুব্জ ) বর্তমান রাজা শিলাঁদত্যের জামাই ৷ তাঁর নাম প্রুবপট (বা 
ধূবভট্ট) ৷ তিনি বেশ সজব ও বাল্তবাগণশ স্বভাবের । প্রজ্ঞা ও শাসন দক্ষতা অগভীর । 
আতি সম্প্রতি তান বোম্ধ ধর্মনিঃরাগী হয়েছেন । প্রাতবছর তিনি এক মহাসচ্মেলন 
ডাকেন। সাতদিন ধরে সেখানে নানা মূল্যবান ধনরত্ব, সুস্বাদু লব মিষ্টা্ দান করেন । 
[ভক্ষুদের ন্িবধ পোষাক, ওষুধ বা তার দাম ও মূল্যবান সপ্তরত্বে তৈরী নানা রকম 
বন্তু বিতরণ ক'রে থাকেন । এসব দান ক'রে আবার দ্বিগুণ মূল্যে নিয়ে নেন। তিনি 
সদগুণাবলীর কদর করেন । ভালো কাজকে সম্মান দেখান । যাঁরা প্রজ্ঞার জন্য খ্যাতি- 
বান তাঁদের বিশেষভাবে ভ্তি শ্রদ্ধা করেন । যেসব বড়ো বড়ো ভিক্ষু দূর দূর অঞ্চল 
থেকে আসেন তাঁদের তান 'বশেষ করে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখান । 

শহর থেকে একটুখাঁন দূরে একাট বড়ো সংঘারাম আছে । এটি অহ আচার-এর 
গড়া । গুণমাত ও গ্ছিরমাত বোধিসত্ব ভ্রমণ পথে এখানে কিছুকাল থেকে প্রবন্ধ গ্রন্হাদি 
রচনা করেন । এই রচনাগুলি বিশেষ খ্যাতি অন করে। 
॥ ৬৮ 1 ও-নন-তো-পুলো" বাআনন্দপুর 

এবার উত্তর-পশ্চিমাদকে রওনা হওয়া গেল। যাবো ও-নন-তো-প্লো বা 
আনন্দপুর । সাতশো লি মতন পথ ভাঙতে হলো সেজন্য ৷ 

রাজাটি দুই হাজার লি আয়তনের । রাজধানী গড়ে উঠেছে ২০ লি মতো এলাকা 
জুড়ে । ঘন বসাতি ভরা । পাঁরবারগযীল বেশ ধনী । কোন চ্হানীয় রাজা নেই। মালব 
রাজোর অধান। 

এখানকার কৃঁষিজাত দ্রব্যাদি, জল বাতাস, সাহিত্য, আইন কানুন সব কিছুই মালব 
দেশের মতো । 

সংঘারাম আছে প্রায় দর্শাট । হাজারের কিছু কম 'ভক্ষ, আছেন । তারা হখনযানের 
সন্মতাঁয় শাখার অনুগামী । বেশ কিছু দেবমম্পির রয়েছে (কয়েক দশ) । এগুলি 
[বাঁভল্ন সম্প্রদায়ের বিধর্মীদের বিচরণ ক্ষেত । 
॥ ৬৯ ॥ “সৃ-লোন” বা সুরা 

বল্লভাঁ থেকে পশ্চিমে গেলাম এবার । &০০ 'লি যাবার পর দেখা পেলাম “সৃ-লো-' 


বা স্রাশ্র রাজ্যের । 


১৬৮ হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত 


দেশটির আয়তন চার হাজার লির কাছাকাছি। রাজধানীর পারধি তিরিণ লি। 
রাজধানীর পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে মাহ নদী চলে গেছে । বেশ ঘন বসাঁত ভরা অঞ্চলাট। 
বাঁসন্দারা স্বচ্ছল ও ধনী । রাজ্যটি বল্লভীদের অধীন । 

এ অগ্চলের মাটি নোনা । ফল ও ফুলের ছড়াছড়ি তাই বেশ কম । আবহাওয়া গা- 
সওয়া গোছের হলেও ঝড় ঝঞ্ধার বিরাম নেই। লোকজন যত্বহীন, 'নার্বকার নস্পৃহ 
ধরনের । লঘু ও আ্ছির-মাত ম্বভাব। লেখাপড়া, জ্ঞানচচ্চরি দিকে কোন শ্রদ্ধা বা 
আগ্রহ নেই ৷ সতাধর্মী ও অন্যধ্মী দু-ই রয়েছে । 

পণ্চাশাট মতো সংঘারাম আছে । সেখানে হাজার তিনেক িক্ষুর বসবাস। তাদের 
বোঁশর ভাগই মহাযানের চ্হবির শাখার অনুগামী । শ'খানেক দেবমান্দর রয়েছে । 
বাঁভন্ন সম্প্রদায়ের বিধ্মীতে সেগুঁল ভরা । 

এ রাজ্যাট পশ্চিম সাগর পথে অবাঁস্হত । এজন্য সাগর-ীন্ভর জীবকাগুলি ও 
ব্যবসা বাঁণজ্য এদের আয়ের প্রধান পথ । 

এই শহর থেকে খাঁনকটা গেলেই উদুন্ত পাহাড় । এর উপর একাঁট সংঘারাম 
আছে। পাহাড়ের গা কেটে বোশর ভাগ কক্ষ ও বারান্দাগঁল বানানো হয়েছে । 
পাহাড়াট ঘন বন জঙ্গল ও গাছগাছালিতে ভরা । কয়েকাট ঝরনা একে ঘিরে বয়ে 
চলেছে। মুনি-খাঁষদের [বিচরণ ও বাসের জায়গা এট । 

॥ ৭০ ॥ “কউ-চে-লো" বা গুজর 

বল্লভী থেকে উত্তরমুখো কম বেশি ১৮০০ লি যাবার পর গুজ্জর দেশে পৌঁছানো 
যায়। 

দেশটির আয়তন & হাজার লির কাছাকাছি । রাজধানীর নাম প-লো-মো-লো 
(রাজপৃতানার বালমের, 25* 48 71০ 161 7) ৩০ লি এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে । 
কৃষিজাত দ্রব্যাদ ও লোকজনের চালচলন সংরাষ্ট্রের মতোই । ঘন জনবসাঁত। 
পারবারগ্ীল বেশ অবস্হাপন্ন ॥ বেশির ভাগ লোকই অন্যধর্মী । বৌদ্ধ ধর্মীরা সংখ্যায় 
বেশ অল্প । 

একটি মাত্র সংঘারাম আছে এ দেশে । শতখানেক 1ভঙক্ষুর বসবাস সেখানে । 
সকলেই হঈনযানের অনুরাগী । সব্বাস্তিবাদ শাখার 'নরে'শ মতো চলে । দেবমান্দরের 
সংখ্যা অনেক (কয়েক দশ'। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীরা সেখানে থাকেন । 

রাজা ক্ষান্তয় বর্ণের লোক । তাঁর বয়েস সবে মান্ন কাঁড় বছর । তান একজন 
প্রজ্ঞাবান লোক । সাহসীও। বুদ্ধের মতবাদে তান গভীরভাবে বিশ্বাসী । 'বাঁশিষ্ট 
প্রীতিভাবানদের 'তাঁন বিশেষভাবে কদর দেখান । 


'হউয়েন-সাঞ্চের দেখা ভারত ৯৬৯ 


॥ ৭১ | উশে-ইয়েন-ন' বা উদ্জায়নী 

এবার দক্ষিণ-পরাঁদকে যান্রা করা গেলো । কমবোশ ২৮০০ লি পথ ভাঙার পর 
আমরা এসে থামলাম “উ-শে-ইয়েন-ন' বা উদ্জায়নী । 

এরাজ্যাঁট পারিসরে ছয় হাজার 'লর মতো । রাজধানীর পাঁরাঁধ ৩০ লি হবে। ঘন 
লোকবসাঁত ভরা । পাঁরবারগুলি বিত্তবান । 

এখানে অনেকগুলি সংঘারাম থাকলেও বেশির ভাগেরই ভাঙাচোরা অবস্হা । গহাট 
চার পাঁচ যা খাড়া অবস্থায় আছে । সেখানে শশতনেক ভিক্ষু থাকেন । তাঁরা হাঁনযান 
ও মহাষান দ-য়েরই চচ্চা করেন । দেবমান্দর রয়েছে অনেক ( কয়েক দশ )। নানা 
সম্প্রদায়ের বিধমীরা সেখানে থাকেন । 

রাজা ব্রাহ্মণ বর্ণের লোক । অন্যধর্মী শাস্ত্রাদতে তাঁর গভীর জ্ঞান রয়েছে । সত্য- 
ধর্মের প্রাত কোন আকর্ষণ বা বিশ্বাস নেই । 

শহর থেকে খানিক পথ গেলেই একি ম্তৃপের দেখা পাওয়া যাবে । 

॥ ৭২ ॥ চ-ক-তো 

এখান থেকে এক হাজার লি মতো উত্তর-পৃবমূখো যাবার পর এচশক-তো' রাজ্যে 
এসে পেশছলাম । 

এ দেশাঁট কমবেশি চার হাজার ছল অণ্চল নিয়ে । রাজধাননীঁটি ১৫-১৬ লি মতন 
হবে । এখানকার মাঁট উবরা বলে খ্যাতি রয়েছে । নিয়ামত চাষ-আবাদ, ফসল বোনা 
হয । ফলনও যথেষ্ট । এখানে বিশেষভাবে ডাল ও বের চাষ হয়ে থাকে । ফল, ফুল 
অপযপ্তি ফলানো হয় । 

আবহাওয়া চলনসই, লোকজনেরা সহজাতভাবে সদগুণবান ও শাম্তশিষ্ট । বেশির 
ভাগই অন্য ধর্মে বিশ্বাসী । বৌদ্ধধমনিরাগী খুব কম লোকই । অনেকগুলি 
সংঘারাম থাকলেও মাত্র িছহ ভিক্ষু সেখানে থাকেন । দার মতো দেবমন্দির রয়েছে । 
কয়েক হাজার অনুগামন সেখানে থাকেন । 

রাজা ব্রাঙ্ষণ বর্ণের লোক । তিনি 'ত্র-রত্ধে গভীর বিশ্বাসী | সদ-গুণাবলাীর জন্য 
যারা 'বাশস্ট তাদের তিনি সম্মান করেন পুরদ্কার দেন । দূর দুর দেশ থেকে এখানে 
প্রচুর শিক্ষিত ও জ্ঞানী লোকের সমাবেশ ঘটে । 

॥ ৭৩ ॥ 'মো-হি-শি-ফ-লো-পুলোঃ বা মহেম্বরপুর 

এখান থেকে এবার আমরা উত্তরের দিকে চলতে শুরু করলাম । যাবো মো-হি-শি- 
ফ-লো-পু-লো বা মহেম্বরপুর | প্রায় নশো লি অতিক্রম কারে এখানে এলাম । 

এ রাজ্যাটি ৩০০০ লি মতো অন্চল জুড়ে । রাজধানীর ঘের 'তাঁরশ 'লির কাছাকাছি । 


১৭০ হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত 


এখানকার জমির ফল-ফসলাদি, লোকজনের আচার বাবহার সব কিছুই উদ্জরিনীর 
মতো । এরা অন্য ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগী । বৌদ্ধ ধের প্রাত কোন শ্রদ্ধা নেই । 

অনেক দেবমান্দির এখানে (কয়েক দশ)। পাশুপত সম্প্রদায়ের লোকই সব থেকে 
বোশ। 

রাজা ব্রাহ্মণ বর্ণের লোক । বৃষ্ধদেবের মতবাদের প্রাত ভার কোন অন:রাগই নেই । 
॥ ৭৪ ॥ "সন-তু? বাসম্ধু 

এখান থেকে এবার গুজ্জর ফিরে গেলাম । তারপর উত্বরমুখো চলতে থাকলাম | 
ধূ ধূ প্রান্তর, নানা বিপদজনক "শাঁরসহ্কটের মধ্য দিয়ে ১৯০০ দি মতো পথ ভাগুলাম । 
বিরাট সন্ধৃনদ পার হয়ে এলাম 'সম্ধ্‌ রাজ্যে । 

রাজ্যাটর পাঁরাঁধ প্রায় ৭০০০ 'লি। রাজধানী শহরের নাম পি-শেন-পো-পু-লো । 
৩০ লি খানেক এলাকা জুড়ে গণড়ে উঠেছে । মাটি খাদা/শসা ফলনের পক্ষে উপযোগী । 
প্রচুর গম ও জোয়ারের ফলন হয় । সোনা, রুপা ও দেশী তামা এখানে প্রচুর মেলে । 
গরু, ভেড়া, উট, খচ্চর ইত্যাঁদ পশু পালনের পক্ষেও অণ্চলাটি উপযোগী । উটগুঁল 
আকারে ছোট, একটি মাত্র কৃ'জ রয়েছে । এখানে প্রচুর পারমাণে লবণ পাওয়া যায় । 
দেখতে “চন্নবর' (০171)0891)-এর মতো লালচে । সাদা, কালো ও পাথুরে লবণও 
আছে । কাছ্ছের ও দুরের 'বাভন্ন অণ্থলে এই সব লবণ ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয় । 

মানুযজনের প্রকৃতি কঠোর ও খেয়ালী । কিন্তু বেশ সং ও ন্যায়নিষ্ঠ তারা । ঝগড়া 
ঝাঁটি ও কথায় কথায় প্রাতবাদ ও অম্বাঁকার করার অভ্যাস রয়েছে । জ্ঞানচস্চঁ করে বটে, 
কিন্তু বিশিত্ঠতা অর্জনের দিকে কোন চেণ্টা নেই। বুদ্ধের মতবাদের প্রাত অনুরাগ 
রয়েছে । 

এখানে কয়েক শো সংঘারাম রয়েছে । সেখানে হাজার দশেকের মতো ভিক্ষু 
থাকেন। সম্মতাঁয় শাখার হনযান অনুগামী তারা । ষাঁরা একান্তভাবে ধমনিুরাগী 
তাঁরা পাহাড় ও বনাঞ্চলের মধ্যে নিজনে বসবাস করেন । সেখানে তাঁরা দিনরাত 
অবিরামভাবে অহতত্ব অর্জনের জন্য সাধনা ক'রে চলেছেন। 

[তিরিশাঁটির মতো দেবমান্দর আছে। নানান সম্প্রদায়ের অনুগামীরা সেখানে বাস 
করেন। 

দেশের রাজা শব্রুবর্ণের লোক । স্বভাবে তিনি চ্বতঃই-সং ও আন্তারক ৷ বৃণ্ধের 
মতবাদকে শ্রচ্থা করেন। 

তথাগত প্রায়ই এ দেশ ভ্রমণ করেছেন । এজন্য রাজা অশোক এখানে অনেকগুলি 
(করেক দশ) স্তূপ বানিয়েছেন । পরম অহৎ উপগঞ্চে এ রাজ্যে প্রায়ই ধর্ম প্রচারের 


[হউয়েন-সাগ্ের দেখা ভারত ১৭১ 


জন্য আসতেন । তিনি যে সব জায়গায় থেকেছেন, সেখানেই সংঘারাম বা স্তপ 
বানানো হয়েছে । যোঁদকে যাও এই স্মারক চোখে পড়বে । 

1সম্ধু নদের পাশে কয়েক শো ল ব্যাপী নিচু জলাভূমি অগ্চল জুড়ে কয়েক লক্ষ 
পাঁরবারের বসবাস । এদের হাদয় বলে কিছু নেই । আত উগ্র ও তড়বড়ে স্বভাবের । 
রম্তপাতের 'দকে প্রবল বোঁক । এরা বিশেষভাবে গো-পালন ক'রে নিজেদের ভরণপোষণ 
চালায় । এদের কোন শাসক বা প্রভূ নেই । পুরুষ বা মেয়েই হোক এরা ধনীও নয়, 
দাঁরদ্রুও লয় ৷ এরা মাথা কামায়, ভিক্ষুদের “কাষায়' বস্ঘ পরে ৷ এ শুধু তাদের বাইরের 
পোষাকই, ভিতরে তারা সাধারণ গৃহী মানুষের মতোই আচরণ করে। নিজেদের 
সংকীর্ণ দৃষস্টিভঙ্গীকেই এরা সমর্থন করে ও মহাষানকে কথায় কথায় আক্রমণ করে। 
॥ ৭৬ ॥ 'মনুলো-সান-পু-ল, বা মৃূলষ্ছানপুর ( মৃূলতান ) 

এ রাজ্য পোঁরয়ে চললাম পবদিকে । সিম্ধুনদ 'ডাঙয়ে তার পূব তাঁর বরাবর ন'শো 
লি মতো পথ চলার পর পেশছলাম এসে মু-লো-সান-পু-লু বা মূলস্থানপ;র (মৃলতান)। 

এ দেশটির পরিসর মান্ত চার হাজার লি মতো। রাজধানীর ঘের তারশ 'লির 
কাছাকাছি । ঘন বসাঁত ভরা । পাঁরবারগুলি বেশ সমৃদ্ধ । এ রাজ্যাট চেক (তসে-কিঅ) 
রাজ্যের অধীন ৷ জমি বেশ রসালো ও উর্বরা ৷ জলবায়ু স্নিপ্ধ ও মনোরম 1 লোকজনের 
আচার ব্যবহার সততা ও সরলতা ভরা । বিদ্যার দিকে অনুরাগ রয়েছে, সদগুণের কদর 
করে। বোশর ভাগই দেব-পূজায় বিশ্বাসী । সামান্য কিছু বৌদ্ধধমণী | 

রাজ্যে দশাটর মতো সংঘারাম রয়েছে, তার বোশর ভাগেরই ভাঙাচোরা অবস্থা । 
সামান্য কতক ভিক্ষু আছেন । তাঁরা 'বিদ্যাচচ্চাঁ করেন বটে, তবে আত্মোন্নাতির কোন 
স্পৃহা নেই । ৮টি দেবমান্দর আছে। 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের অন্য ধর্মীরা সেখানে থাকে । 
এখানে একটি সূ“ বা আদিত্য মান্দর আছে । এটি অতি চমৎকার ও যথেষ্ট জাঁকালো 
করে সাজানো । সূর্যদেবের প্রাতিমাট হলদে সোনায় গড়া ও নানা দুললভ রত্াঁদ 'দয়ে 
সাজানো । স্তীলোকেরা এখানে গান-বাজনা করে, প্রদীপ জালিয়ে ফুল ও ধূপ ও ধুনা 
সগাম্ধি 'দিয়ে সম্মান জানায় । আঁদ থেকেই এই রীতি চলে আসছে । প সিন্ধুর রাজা 
ও অভিজাত পারবারেরা এই দেবতার নিকট নানা দাশ দামী পাথর ও রস্থাদি নিবেদন 
করেন। 

এ*রা একটি পৃণ্যশালা বানিয়েছেন | এখানে গরিব, রুন্ন প্রভাতিকে খাদ্য, পানীয় 
ও ওষুধ বিতরণ করা হয়, জীবন ধারণের উপায় করে দেয়া হয় । সব দেশের লোক এখানে 
পূজা দিতে আসেন । সব সময়েই শত শত লোকের ভিড় । মান্দরাটির চারাদকে পুকুর 
ও ফুলের বাগান রয়েছে । সেখানে 'বিনা বাধায় যে কেন লোক ধুয়ে বেড়াতে পারেন। 


১৭২ হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত 


॥ ৭৬ | 'পো-ফ-তো” বা পবত রাজ্য 

এখান থেকে উত্তর-পৃবাঁদকে চললাম এবার । সাতশো লি পথ ভাঙার পর এসে 
থামলাম 'পো-ফ-তো, বা পর্বত রাজ্যে । 

প্রায় পাঁচ হাজার লি জুড়ে এই রাজাঁট। রাজধানীর'আয়তন কুঁড় লি মতো । 
দেশটি ঘন বসাঁতপূর্ণ ও চেক রাজ্যের অধীন । শুকনো জামতে ফলন হয় এমন ধান 
এখানে প্রচুর পাঁরমাণে হয় । এ দেশের মাঁট ডাল ও গম চাষের পক্ষেও অনুকূল। 

আবহাওয়া না বেশি গরম না বোশ ঠাণ্ডা । লোকজন সং ও ন্যায়ানষ্ঠ। কিছুটা 
তড়ধড়ে ও ব্যন্তবাগাঁশ । এদের ভাষা নিচু মানের । সাধারণ রচনা ও সাহিত্যে বেশ 
পারদর্শী । বোদ্ধধর্মী ও অন্য ধমণি দুই-ই রয়েছে এখানে । 

দশাটর মতো সংঘারাম এ রাজ্যে ৷ ভিক্ষ; হাজারখানেক হবে । হানযান ও মহাষান 
দু'য়েরই চস্চঁ করেন। 

রাজা অশোকের তৈরী চারাঁটি স্তূপ রয়েছে এখানে । কুঁড়াটর মতো দেবমান্দির 
আছে। 'বাভন্ন মতের অন্য ধর্মীরা এখানে থাকেন, সমবেত হন । 

রাজধানী শহরের কাছেই একটি বড়ো সংঘারামের দেখা পেলাম । শ'খানেক ভিক্ষু 
আছেন । মহাযানের চচ্চাঁ করেন । শাস্্রাচার্য জিনপুত্র এখানে থেকে যোগাচার্ষভাম 
শাস্কারকা বইখাঁনি লেখেন । শাম্তাচার্য ভদ্ররুচি ও গুণপ্রভ এখানেই ধর্মজীবনে 
দীক্ষিত হয়েছিলেন। এ সংঘারামাট আঁম্নকাণ্ডের ফলে নম্ট হয়েছে, এজন্য বর্তমানে 
পুরোপ্হীর পারত্যন্ত অবস্থা । 

॥ ৭৭ ॥ 4৩-তন-পো-চি-লো, বা অত্যনবকেল 

সন্ধূদেশ পিছনে ফেলে দক্ষিণ-পশ্চিমাদকে পনের শো থেকে ষোলো শো লি গিয়ে 
আমরা ও-তিন-পো-চি-লো বা অত্যনবকেল রাজ্যে পেশছালাম । 

এ দেশটির পাঁরসর পাঁচ হাজার লি মতো । প্রধান শহরের নাম খিএ-খসি-শি-ফ-লো । 
আয়তনে 'তাঁরশ 'ল খানেক । শহরাঁট সম্ধুনদ ও মহাসাগর সঙ্গমে । এখানকার 
বাঁড়বরগুলি খুব অলংকৃত করা | দাম? দাম আসবাব ও দুর্লভ জিনিসপত্রে বোঝাই । 
বর্তমানে এখানকার কোন স্থানীয় শাসক নেই, রাজ্যটি 'সিম্ধুর অধীন। 

এখানকার জমি নিচু ও স্যাতিসেতে, মাটি নোনা (বেশির ভাগ এলাকাই বুনো 
লতাপাতা গুল্ম ভরা অনাবাদী জাম) । খুব অল্প জামতেই চাষ হয় । ডাল আর গমের 
ফলন হার প্রচুর ৷ অন্যান্য কয়েক ধরনের ফসলের উৎপাদন সাধারণ রকমের । 

আবহাওয়া ঠাণ্ডা, প্রচণ্ড ঝড়-বাত্যার প্রকোপ । গরহ, ভেড়া, উউ, গাধা এইসব 
ধরনের পশ্দ পালনের পক্ষে বেশ অনুকূল জায়গা । 


1হউয়েন-সাঙ্চের দেখা ভারত ১৭৩ 


লোকজন মারমূখী ও বান্তবাগীশ । জ্ঞানচচ্চর দিকে কোন আগ্রহ নেই। মধ্য 
ভারত থেকে এদের ভাষা কিছুটা পৃথক । আচার বাবহারের দিক থেকে সং ও আন্তাঁর- 
কতাপূর্ণ । শ্রিরত্বের প্রাত গভীর শ্রদ্ধাশীল । 

আঁশাটর মতো সংঘারাম আছে । ভিক্ষুর সংখ্যা সেখানে হাজার পাঁচেক । বেশির 
ভাগ ভিক্ষুই সম্মতীয় শাখানুবত্তী হীনষানপন্থী। দশাঁটর মতো দেবমাম্দর । সবাই 
প্রায় পাশুপত সম্প্রদায়ের | 

রাজধানীতে শহর মধ্যে একটি শিবমান্দর রয়েছে । মান্দরাঁট খুব উশ্চু দরের ভাম্কর্ষ 
মণ্ডিত। দেব-প্রাতমার অলৌকিক ক্ষমতার খ্যাতি রয়েছে । পাশুপত অনুগামীরা এ 
মান্দরাঁটতে বাস করেন । তথাগত প্রায়ই এ রাজ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য আসতেন । তাঁর 
স্মারক হিসাবে রাজা অশোক এখানে ছয়টি স্তূপ গড়ে গেছেন । 
॥ ৭৮ 1 “লঙ-ককও-লো" বা লঙ্গলা 

এবার পাশ্চমাদকের পথে চললাম । দু হাজার লি যাবার পর এসে উঠলাম 
'লঙ-কিও-লো' বা লঙ্গলা ৷ 

এ দেশাট পূব থেকে পাশচমে কয়েক হাজার লি, উত্তর-দক্ষিণেও ওই রকম । 
রাজধানীটি ৩০ ছিল খানেক এলাকা জুড়ে । নাম-_সূ-নু-লি-চি-ফ-লো (সূনর*বর ?) 

এখানকার মাটি সরস ও উর্বরা । ফসলের ফলন প্রচুর । জলবায়ু ও লোকের আচার 
আচরণ অত্যনবকেল-র মতোই । ঘন লোকবসাঁতি ভরা । দামী দামী পাথর ও রত 
প্রচুর । দেশাঁট সমূদ্রকূলে ৷ পশ্চিমণ প্রমীলা রাজ্য যোঁদকে এ রাজ্যাট সোঁদক পানে । 
এখানকার কোন প্রধান শাসক নেই। লোকেরা এক বিরাট উপত্যকা জুড়ে বসবান 
ক'রে চলেছে । কেউ অন্য কারো "পরে নির্ভরশীল নয়। এরা পারস্য সরকারের 
অধাঁন। বর্ণমালা প্রায় ভারতের বর্ণমালার আকার । ভাষা সামনায কিছুটা পৃথক | 
বৌদ্ধধর্ম ও অন্য ধমী দুই-ই আছে । 

শখানেক সংঘারাম রয়েছে । বোধহয় হাজার দুয়েক ভিক্ষু সেখানে আছন। 
তাঁরা হাঁনষান ও মহাষান দুয়েরই চচ্চা করেন । কয়েক শো দেবমম্দির চোখে পড়বে । 
পাশুপাত সম্প্রদায়ের অনুগামীরাই সব থেকে বোৌশ। শহরে একটি মহেশ্বর দেবের 
মন্দির রয়েছে । এট সংস্দরভাবে কারুকার্য ও ভাস্কর্ধ করা । 
॥ ৭৯ ॥ পপ-তো-শি-লো" বা পাঁতশিলা 

অত্যনবকেল রাজ্য থেকে আবার পা বাড়ালাম উত্তরাদকে । প্রায় নাতশো লি 
এগোবার পর পি-তো-শি-লো বা পাঁতশিলা রাজ্যে পেশছালাম । 

রাজ্যটির আয়তন কম হলেও হাজার তিনেক লি। রাজধানীর পরাধ ২০ লি। 


১৭৪ হিউয়েন-সাণ্ডের দেখা ভারত 


জায়গাঁট লোক বসাতে ভরপুর । কোন স্থানীয় রাজা নেই, সিম্ধুর অধীন । 

লবণ ও বালিভরা মাটি। হিমেল ঝড়-ঝঞ্ধা বয়। ডাল ও গমের যথেষ্ট ফলন। 
ফুল ফল বলতে গেলে বিরল । 

মান্ষজনের আচার ব্যবহার উগ্র ও রুক্ষ । এদের ভাষা মধ্য ভারতের তুলনায় সামান্য 
[ভিন্ন । বিদ্যা চচ্চরি দিতে ঝোঁক নেই । তবে যতটুকু জানে তার 'পরে তাদের গভশর 
আস্থা রয়েছে । পণ্চাশাটর মতো সংঘারাম আছে। হাজার তিনেক ভিক্ষু থাকেন 
সেখানে । সম্মতীয় শাখার হীনযান উপাসক সকলে । কুঁড়াটির মতো দেবমাম্দর 
দেখতে পাওয়া যাবে । পাশুপত মতবাদের প্রাধান্যই সেখানে বোৌশ । 

নগরীর উত্তরাদকে ১৫-১৬ লি গেলে এক 'বরাট বনের মধ্যে কয়েক শো ফুট উষ্চু 
একটি ভ্ত-প দেখা যাবে । এাঁট রাজা অশোকের তৈরাঁ। 

এর কিছু পৃবে একাটি পুরানো সংঘারাম । বিশিষ্ট অহ্ৎ মহা-কত্যায়ন এটি 
গড়েন । কাছেই চার বৃদ্ধের স্মারক 1হসেবে একটি স্তূপ আছে। 

এখান থেকে উত্তর পৃবমুখো তিনশো লি যাবার পর আমরা দেখা পাই "ও-ফন-৮' 
বা অবন্ড রাজ্যের । 
॥ ৮০ ॥ "ও-ফন-৮” বা অবস্ড 

এ রাজ্যাটর আয়তন দসুহাজার থেকে আড়াই হাজার লি হবে । রাজধানীর ঘের 
কুাঁড় 'লির মতো । এ রাজ্যেরও কোন স্থানীয় রাজা নেই । এটি 1সম্ধুর অধীন । 

মাঁট শস্য আবাদের উপযোগী । ডাল ও গমের ফলন প্রচুর । ফুল ও ফল নেহাতই 
কম । বন, গাছপালাও কম । আবহাওয়া ঠান্ডা, হাওয়ার দাপট বৌশ । লোকজন উগ্র 
স্বভাবের ও তাড়নার বশ । ভাষা সাদামাটা ধরনের ; তেমন কছ; মাজত উন্নত নয় । 
লেখাপড়ার তেমন কদর নেই । তবে তারা বৌম্ধধর্মে উৎসাহী ও তার আম্তরিক 
অনুগামা। 

কুঁড়ীটর মতো সংঘারাম রয়েছে । সেখানে হাজার দুয়েক ভিক্ষু থাকেন। 
অধিকাংশই সম্মতীয় শাখার হাঁনযানপম্থী । গুটি পাঁচেক দেবমন্দির ৷ সেখানে পাশহ- 
পত সম্প্রদায়ের অনুরাগীদেরই প্রাধান্য । 

শহরের উত্তর-পূবে খাঁনকটা গেলে বনের মাঝে প্রায় ভেঙে পড়া অবস্থায় একাঁট 
.সংঘারাম চোখে পড়বে । এখানকার ভিক্ষুদের তথাগত জৃতা পরার অনুমাত দিয়ে 
যান । পাশেই রাজা অশোকের তৈরী একট স্তূপ । ভিত অনেকটা মাটিতে দেবে গেছে, 
তাহলেও বাকী অংশ কয়েকশো ফুট উচু । স্তপের পাশে একি বিহার মধ্যে নীল 
পাথরে গড়া একটি দাঁড়ানো বৃদ্ধমূর্তি আছে । 


1হউয়েন-সাঙ্ের দেখা ভারত ১৭৫ 


দক্ষিণে ০০ পা মতো দ্‌রে বনের মধো রাজা অশোকের তৈরী আরো একটি স্তুপ । 
এই বনের মাঝে আরো কতক স্তুপ রয়েছে । এরই একটি স্তূপ বুদ্ধদেবের চুল ও 
নখকপা রয়েছে । 

॥ ৮১ ॥ ফি-ল-ন' বা বরণ 

এখান থেকে উত্তর-পবাঁদকে ন'শো লি মতো পথ চলার পর আমরা “ফ-ল-ন' বা 
বরণ রাজ্যের দেখা পাই। 

রাজ্যাট চার হাজার লি অঞ্চল জুড়ে । প্রধান শহরাটি কুড়ি লি মতো । ঘন জন- 
বসাঁত ভরা । এট কাঁপশার অধীন রাজ্য । 

রাজ্যের বোশরভাগ অঞ্চলই বন আর পাহাড়ে ভরা । নিয়মিতভাবে চাষ আবাদের 
কাজ চলে। আবহাওয়া একট; ঠান্ডাই। লোকজনের আচার ব্যবহার রুক্ষ ও উগ্র। 
নিজেদের রীতিনণাতি সুরক্ষার দিকে গোঁড়ামী রয়েছে ও তার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই 
এর উদ্ভব । ভাষা কতকটা মধ্য ভারতের মতোই । কতক বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী, কতক 
অন্য ধর্মে। সাহিত্য বা শিষ্পের দকে কোনরকম আগ্রহ নেই। 

বেশাঁকছ; সংঘারাম আছে । তবে সবগলিই প্রায় ভাঙা বা ভেঙে পড়ার মুখে । 
শশতনেক ভিক্ষু আছেন । সকলেই মহাযানের চচ্চাঁ করেন । পাঁচটি দেবমন্দির রয়েছে । 
পাশুপত সম্প্রদায়ের অনুগামীর সংখ্যাই বেশি । 

শহর থেকে একটু দক্ষিণে একট পুরানো সংঘারাম আছে । পাশেই অতাঁত চার 
বদ্ধদেবের স্মারক । সাধারণ খবর মতো এ রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে কিকরাঙ-ন 
( কিকন ?) রাজ্য ৷ বিরাট পাহাড়ী এলাকায় ও পর্বত উপত্যকায় লোকজন গ্োষ্ঠীব্ধ 
হয়ে বসবাস করে । এদের কোন রাজা নেই । এরা প্রচুর ভেড়া ও ঘোড়া উৎপাদন করে। 
সেই ঘোড়াগুল বড়ো আকারের ৷ পাশের রাজাগুলিতে খুব কম ঘোড়া জন্মে। 
এ জন্য সেখানে তাদের খুব কদর । 

এ রাজ্যটিকে পিছনে ফেলে আমরা আবার চলতে শুরু করলাম উত্তর-পশ্চিমাঁদকে । 
বিরাট বিরাট পাহাড় ভিঙ্গয়ে, চওড়া উপত্যকা ভেঙে, পর পর অনেক ছোট ছোট 
শহর পার হয়ে এঁগয়ে চললাম । কম-বেশি দু? হাজার 'লি পথ চলার পর আমরা 
ভারত সীমান্ত পার হলাম । পা দিলাম সোউ কুট বা সৌক রাজ্যে । 
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1হউয়েন-সাঙ্ের দেখা ভারত 
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দ্রষ্টব্য ঃ শব্দের প্রথম অক্ষরের স্বর- 
উচ্চারণ অনুসারে (অ, আ, ই, প্রভৃতি) 
এই নিদেশিকাট সাজানো হয়েছে । 
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১৩১, ১৩৬, ১৪২ 
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শলভদ্র সংঘারাম ১১৫ 

শলাদিত্য রাজা-_-হর্ষবর্ধন দেখুন 

শীলা দত্য, মালবরাজ ১৬৫, ১৬৭ 

শ্রীক্ষেত্র, ব্মা বা রহ্ধদেশ ১৪৯ 

শ্রীগুপ্ত ১৩১ 


উ 

উখাঁতি, রাজা ১২ 

উত্জয়নী ১১ ১৬৯ 

উদ্র ১১, ১৫১, ১৫২ 

উদ্ররামপূতত ১২৭ 

উত্তরঃ অহ্্ৎ ১৫৭ 

উত্তর সেন, রাজা ৪০ 
উ-তো-ফিয়-হণ-্দ, শহর ৩৬, ৩৭ 
উদযান্ড (ও হিন্দু) ৪২ 

উদয়ন, রাজা.৮১, ৮৫ 

'উদ্যান' রাজ্য ৫১ ১০, ৩৭, ৪১, ৯১ 
উদস্তে, পাহাড় ১৬৮ 

উপগুপ্ধ, অহ্ৎ ৫৮ 

উপানি, অহ'ত &৭, ১৩৪ 

উরস রাজ্য ১০, ৪৫ 


৯৮ 


কুক্কুট পাদগিরি ১২৭ 

কুন্ধটরাম বিহার ১১১ 

কুচে ২ 

কুণাল, সম্রাটের পুত্র ৪৩ 

কুবাদয়ান ২ 

কুমার রাজা, ভাস্কর বর্মন দেখুন 

কুমার লব্ধ, শাম্ববেত্তা ৪৩ 

কামিধ ২ 

কুরুক্ষেত্র বাপুণ্যভাম ৫৮ 

কুলুতি ৯০+ ৫৫, &৬ 

কুশাগারপুর- রাজগৃহ দেখুন 

কুশশনগর ১০, ৪৯, ৯৫, ১৩৫ 

কুসূমপুর কনৌজের প্রাচীন রাজধানা 
৬৬ 

কুপমপুর--পাটালীপনুতর 

খন্লাম * 

গুজরি ১১, ১৬৮১ ১৭০ 

গুণপ্র ভ, পাশ্ডিত ১১৯ ৬০, ১৭১ 

গুণমাতি বোঁধসত্ব ১১৫, ১৩৯, ১৬৭ 

জুজগান *? ৭ 

জমধ ২, ২৭ 

ধূবপট বা ধ্রবভদ্র, রাজা ১৬৭ 

লুজকেম্দ ২, 

পুই ২ 

পৃণ্যাশ্রম বা পুণ্যশালা ৫১, ৬২, ৬৯ 

পুক্্রবর্ধন ১১, ১৪৬, ১৪৭১ ১৪৯১ ? 

পুনাচ বা পথ্নচ ৯০, ৫০ 

পখরব্যপনর ৩৯ 

পুনকেশী ২য়, রাজা ৫, ১৬২ 


৯৮৬ 


পৃদ্কলাবতাী ৩৩ 

পৃষ্পার্শার, সংঘারাম ১৫২ 

বৃষ্ধ, কনকমুন ৯০ 

বন্ধ, ক্রকুচ্ছন্দ ৮৯ ৯০ 

বুদ্ধগয়া ৭২ 

বৃষ্ধ, গৌতম বা তথাগত ১৯, ৩০, ৬৫, 
৬৬, ৭৪, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৫-৯৬, 
১১৪, ১১৬, ১২১-১২৩, ১২৮১৩২, 
১৬১, ১৩৭ 

বুদ্ধ পর্বত ১২৮ 

বৃদ্ধ সিংহ, শাস্ত্রাচার্য ৭৭ 

বুদ্ধের করোটি ৩০ 

বৃদ্ধের চোখের মান ২৯ 

বুদ্ধের দন্ত ২৯, ৪৯১ ৭৫৬, ১৬৯ 

বুদ্ধের নিবণি তারখ ৯৫ 

বুদ্ধের পা স্তূপ ৩২ 

বৃদ্ধের ভিক্ষাপান্র ৩২, ১০৫ 

বৃদ্ধ দাস, শাম্তাচার্য ৭৮ 

বৃধগনপ্ত, গুপ্তবংশীয় রাজা ১৩৭ 

বৃলানাঘর ১ 

মুঙক্গলী শহর ৩৮, ৩৯, ৪১ 

ম্াচালন্দ নাগের সরোবর ১২৪-১২৫ 

মুদগলপুত্র বা মৃস্গলার়ন অহর্ৎ &৮, 
৫৯, ১৪১, ১৪২ 

মৃদগলায়ন পনর ৪১ 

সুটেরা ডাকাত ৪ 

লুশ্বিনী উদ্যান ৯২, ৯৩ 

শ্রুঘু ১০, ৫৯ 

শুদ্ধোদন রাজা ৮৮, ৯১, ১২৫ 


হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত 


শুভবাম্ভু (স্বাত ) নদী ৩৮ 
শ্রুতবিংশাতিকোট, অহৎ ১৬১ 
সুই, রাজবংশ ১ 

সুঙ-লিঙ পর্বতমালা ১ 
সুজাতা ১১৬ 

সনতৃফ শহর * 

সুদত্ত বা অনাথাপন্ডদ ৮৫, ৮৬ 
সন্দান রাজকুমার ৩৪, ৩৫ 
“সু-নু-লি-চি-ফ-লো? শহর ১৭৩ 
সুবর্ণ গোত্র দেশ ৬২ 

সুভদ্র অহ্ৎ ৯৬ 

সমান * 

সুরাম্দ্র ১৬৭-১৬৮ 

সু-লু-নদী ১ 

সুয়েহ বাচুনদী২ 

সম-য়েহ শহর * 


উ 


পৃজসুমির অহর্ৎথ ১০৬ 

পূর্ণ, শাস্ত্াচার্য ৫০ 

পুর্ণবর্মা, মগধরাজ ১১৯, ১৪১ 
পূর্ণ মৈল্রায়াণপুত্র, অর্হত &৭ 
পূরবশশল সংঘারাম ১৫৬ 
মূলস্ছান ( মৃলতান ) ১২, ১৭১৯ 
শদ্রু ২১ 

সূন্র-পিটক ১৯, ১৩৬ 

সূর্ধ মান্দর ৭৫, ১৭১ 

হৃণ & 


হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত 


খা 

কৃষি ও খাদ্যপেয় ২৬ 
গৃম্ধক্‌ট পাহাড় ১২৯ 
পৃথিবী দেব ১২৩ 
বাজ রাজ্য ১০, ১০৬ 
মু্‌ঞাদাব সংঘারাম ১০০ 


এ 

একশঙ্গ ধাষ ৩৫ 

এলাপাল নাগের সরোবর ৪২ 

কেবন্দ * 

কেশ 

চেন-শু নো ( অনকপুর ) ১০৬ 

জেতবম ৬৫, ৮৫-৮৭ 

জেত রাজা- প্রসেনজিত দেখুম 

ঝে-চছুয়েন ১, ১৪৮ 

তেল নদী ৯৩ 

দেবদত্ত ৮৬, ৮১৯, ১৩০, ১৩১, ১৩৩, 
১৩৫ 

দেব বোধিসত্ব ৭৯, ১১২, ১১৩, ১৫৪, 
১৫৭ 

দেবশমাঁ, অহ্ৎ ৬৩ 

নেপাল &,১ ১০, ১০৬, ১০৭ 

পেগ কামলজ্ক ১৪৯ 

বোঁটক ৯ 

বেদ ১৮ 

রেবত, অহ্ৎ ১০৬ 

শ্বেতপুর মংঘারাম ১০৫ 

হেতু বিদ্যা ১৮ 


১৮৭ 


এঁ 

নৈরজজনা (ফল্‌গু) নদাঁ ১১৬, ১১৭, 
১২২, ১২৫, ১২৭ 

বৈশ্য ২১ 

বৈশালী রাজ্য ১০, ১০৪, ১০৬, ১০৭, 
১৯২5 ১১৩ 

বৈশালী রাজ ১৩৬ 

মৈল্রেয় বোধিসত্ব ৪৯, ১০১, ১২০, ১৫৬ 


ও 

ও-কি-ন-বা করসার ২ 
“ও-পি-তো-মো-সঙচিঙলুন” ৩৫ 
ওয়াখস ২ 

কোশল রাজ্য ১১, ১০৫, ১৫৪-১৫৫ 
কোষকারিকা শাস্ম্ ৬১ 

খোয়ারিজম ২ 

খোটল ₹ 

খোঢান ৬৩ 

গোকন্ঠ সংঘারাম ৫৯ 

গোপ, অহ্ৎ ৮৩ 

গোপালনাগের আবাস ২৯ 
গোবিসান ১০, ৬৩ 

ঘোশিরের বাগান ৮২ 

ঘোশিরের ভিটে ৮২ 

চোল রাজ্য ১১, ১৫৬, ১৫৭ 
জ্যোতিত্ক, গৃহস্থ ১৩৬ 

তোরমান, হণ রাজা & 

দ্রোণোদন রাজা ৮৬ 
পোশচ-দ্রো-সংঘারাম ১৪৭ 


১৮৮ হিউয়েন-সাঙের দেখা ভারত 


পোতলক পর্বত ১৫৮ 

পো-লুশ' শহর ৩৪, ৩৫ 

বোখারা ২ 

বোধাঁবহার ৭ 

বোধব্ক্ষ ৬ 

বোঁধল, শাদ্দ্াচার্য ৫০ 

বোলর ১০, ৪১ 

মোক্ষ মহাপারিষদ ১৬৫ 

মোক্ষ সম্মেলন ৬৯ 

'মো-লে-সো' দেশ- শান-পো-হো, 
দেখুন 

যোগাচার্ধ ভূমি শাস্কারিকা ১৭২ 

রোশান ২ 


লো-আঙ ১ 
'লো-ন-ন-লো' গ্রামের সংঘারাম ১৪৩ 
হো-নান ১ 


ওঁ 

কৌশম্বীরাজ উদয়ন ৩ 
কৌশম্বী রাজ্য ১০, ১২, ৮১ 
সৌকুট দেশ ১২৩, ১৭৫ 
সৌজন্য রাঁতি ২৩ 





দন্টব্য £ শব্দের প্রথম অক্ষরের '্বর- 
উচ্চারণ অনুসারে (অ, আ, ই প্রভৃতি) 
এই নিদেখশকাঁটি সাজান হয়েছে। 





